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পরিপ্টার-_শ্রীনরেন্্রনাথ কৌ, 
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্ন 
২৪৩৷১৷১, কণ্তিয়ালিন্‌ রী, 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বহু দিন পূর্বে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল নীলকুঠা ছিল, সেই 
সকল কুঠীর কাঁজকর্ম্ম কি ভাবে পরিচালিত হইত, তাহার অনতিরঞ্জিত 
চিত্র স্থরসিক নাট্যকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাহার অমর নাটক 
'নীলদর্পণে অঙ্কিত করিয়া ইংরাঁজ নীলকরগণের ও তাহাদের কাধ্য- 
পরিচালক এদেশী কর্ধাচারি-বর্গের অত্যাচারের স্থৃতি বঙ্গ-সাহিত্যে 


“ চিরম্মরণীয় করিয়। রাখি! গিয়াছেন। বাঙ্গালার “নীল বিদ্রোহ’ চিরসহিষুঃ 


কষিজীবী নিরীহ প্রজা পুঞ্জের প্রতি “‘নীলকর-বিষধর’গণের সেই' 
অত্যাচারের কল। মৃদ্তিমতী সহিষ্ণুতা-স্বরূপিণী পয়স্থিনীকে নির্ধিচারে 
দৌহনের ফলে ক্ষীরধারার পরিবর্তে তাহার পয়োধর হইতে শোণিতধার৷ 
নিঃস্থত হইতে লাঁগিল। তখন সে দিশ্বিদিক জ্ঞান হাঁরাইয়া, সুদৃঢ় 
বন্ধন-পাঁশ ছিন্ন করিল, এবং পদাঘাতে ছুষ্টবুদ্ধি লু্ধ “দোঁহালের ভীড় 
ভাঙ্গিয়া দিল! তাহার পর হইতে এ-দেশে নীলের চাঁষ যথেষ্ট পরিমাণে 
হ্ৰাষ প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বিশেষতঃ 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে সুলভ জার্ম্মাণ নীলের আমদানি বন্ধ 
হওয়ায়, শ্বেতাঙ্গ নীলকর-সমাজ এদেশে পুনর্ধার নীলের চাষে 
হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। এরূপ লাভজনক ব্যবসায় এদেশে অধিক; নাই 
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বলিয়া, এই ব্যবদায়টি শ্বেতাঙ্গ-সমাজের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। পূৰ্ব্বে তাঁহারাই নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, াঙগাহী 
প্রভৃতি জেলার প্রধান-প্রধান নীলকুঠীসমূহের মালিক ছিলেন; 
বর্তমান কাণে নীলের তেমন প্রাছুর্ভাব না থাকিলেও, সেই সকল 
কুঠী-সংস্থষ্ট জী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নীলকর সাহেবদেরই 
অধিকারে আছে। প্রজার এখনও ওঁ সকল জমীতে স্বেচ্ছান্যাদ্ী 
শস্য উৎপন্ন করিতে পারে ন| | বিশেষতঃ বে সকল জমীতে এখনও 
নীলের চাষ হয়, দেই সকল জমীর দিকে কোন প্রজার দৃষ্টিপাতেও 
অধিকার নাই ! কতকগুলি, শ্বেতাঙ্গ বণিক “সম্মিলিত ভূম্যবিকাঁরী” নাম 
গ্রহণ করিয়া, সুবিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ও কৃষিকার্ধ্য পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন। ইহারা সকল কার্য শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ করিবার জন্ 
কয়েক জন “সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ' নিযুক্ত করিয়াছেন। এক-একজন 
‘সাধারণ কাধ্যাধ্যক্ষের অধীনে কয়েকটি বিভিন্ন 'জমীদারি-কেন্্র 


অবস্থিত; এবং প্রত্যেক কেন্দ্র ‘কানসারণ” নামে অভিহিত। এক- ' 


একটি “কানগারণ” আবার এক-এক জন অধ্যক্ষের অধীন । এক-একজন 
সাধারণ কাধ্যাধ্যক্ষ” কয়েকটি “কানসারণের” অধ্যক্ষের উপর কর্তৃত্ব 
করিয়া থাকেন। অধ্যক্ষগণ এই সন্মিলিত ভূম্যধিকারিগণের বেতনভোগী 
কর্মচারী হইলেও; জনীদাঁরীতে তাহাদের অংশ. আছে; এবং 
কমিশন হিসাবেও তাহারা প্রচুর অর্থলাভ করেন। স্ব-স্ব €কাঁনসারণে” 
তাহাদের অসীম প্রতৃত্ব ; তাঁহাদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিরও 
তুলনা নাই ! অর্থ-বলে, সম্মানে, স্ুখ-স্বাচ্ছন্্য উপভোগে, ই'হারা কোন 
উচ্চপদস্থ ইংরাজি রা কর্মচারী অপেক্ষা হীন ত নহেনই, বরং কোন-কোন 
" বিষয়ে শ্রেষ্ট । এমন কি, ইহাদের কাহার-কাহারও পোষা কুকুরও 
আমাদের দেশের অনেক সৌথীন ও বিলাসী হন্থাস্ত ব্যক্তি অপেক্ষ| 


- 
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অধিকতর আরাম-বিরাম ও সখ উপভোগ করিয়া থাকে। ৷ দাঁরুণ গ্রীষ্মে 
আমরা যখন সমতল বঙ্গের পল্লী-ভবনের দ্বার-জানাল! রুদ্ধ করিয়াও 
কালানল-বর্ধী প্রচণ্ড মার্ভগ্ডের প্রভাব অতিক্রম করিতে অসমর্থ হই, এবং 
মধ্যান্ে প্রথর উত্তাপে গলদূঘর্ম্ম হইয়া শুফ-কষ্ঠে আর্তনাদ করি, তখন 
ই'হাদের কুকুরগুপিও হিমাচলের সুশীতল বক্ষে আশ্রম লাভ করিয়া, 
নিদাঘ-ক্লান্তি অপনোঁদন করে! সুতরাং বলা বাহুল্য, ই'হাদের কুকুরও 
আমাদের দেশের ঠাঁকুর অপেক্ষা ভাগ্যবান ! 

যাহা হউক, এখন আমরা বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করি। পূর্বোক্ত 
জমীদারি “কানসারণ” গুলিতে যে সকল শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন, 
তাহাদের কাহারও কাহারও অধীনে এখনও কুঠীর অস্তিত্ব বর্তমান । 
প্রত্যেক অধ্যক্ষের কাঁধ্যপরিচ|লনের জন্য তাঁহার অধীনে এক-একজন 
নায়েব আছেন।  “কানসারণ” সংক্রান্ত সকল কার্য্যের জন্য এই নাঁয়েবই 
পরোক্ষ ভাঁবে দাঁরী। পদে ও গৌরবে, এমন কি, অর্থভাগ্যেও নায়েব 
“ মহাশয় আমাদের পল্লী অঞ্চলের সর্বশেষ ব্যক্তি। পুর্বজন্মে বিস্তর তগস্তা 
না করিলে, কোন রমণী এরূপ পুরুষ-্রে্ঠকে পতি রূপে লাভ করিতে 
পারেন না। আমাদের দেশে ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতির গৃহিণীর পদ 
নায়েব-গৃহিণীর পদের তুলনায় তুচ্ছ যেন পূর্ণচন্দ্রের তুলনায় খগ্ভোৎ! 
আমাদের গ্রাম্য হ্কুলের সীতানাথ মাষ্টার এরূপ একটি নায়েবের পুত্রের 
সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন ১ তিনি তাঁহার বৈবাহিক- 
ভাগ্যের গৌরব করিতেন ; এবং বৈবাহিকের পদমর্ধযাদার প্রসঙ্গে যখন- 
তখন বলিতেন, “আমার বেয়াই মহাশয়ের উপরি-আঁয় দেড়টা সদব- 
ওয়ালার (সবঙ্গজের )ব্যাতোনের সমান !”__তরাঁং এই নায়েবী পদ 
লাভ করিতে হইলে, বহু প্রকার অগ্রি-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হয়-_এ 
কথা বলাই বাহুল্য । দেশীয় কর্মচারিগণের মধ্যে নায়েবই প্রধান ; 
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তাহার অধীনে পেক্কার, জমানবীশ, স্ুমারনবীশ, নিকাশনবীশ, আমীন, 
মুহুরী, বরকন্দাজ, হালসনা, পাইক, প্রভৃতি কর্ণচারী বিভিন্ন কার্চে 
নিযুক্ত আছে। ইহাদের বেতনের পরিমাণ যৎসামান্য হইলেও, ইহাদের 
চাকরীর মূলমন্ত্র, “যেমন-তেমন চাকরী ছুধ-ভাত।» ইহাদের প্রধান 
লভ্য উপরি-আয় ; বেতনট! উপলক্ষ মাত্র । এই সকল “কানসারণেন্র 
কার্ধ/-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মহাত্মা গান্ধির স্বরাঁজ-স্বপ্ন সন্দর্শনের 
বহু পূর্ব হইতেই স্বরাজ-সাধনায় ইহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এমন কি 
ইহাদের বৈষয়িক কাধ্য সম্বন্ধীয় কাগজপত্র অন্তত্র পাঁঠাইবার ভন 
সরকারের ডাক-বিভাগেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না) ইহাঁদেরই 
ডাকের ব্যাগ ও ভাঁকবাহী রাণারের বন্দোবস্ত আছে। 

এই সন্মিলিত ইংরাজ ভূম্বামিগণের জনীদারি কাৰ্য্য পরিচালনার দন 
যে কয়েকটি ‘কাননারণ’ প্রতিষ্ঠিত আছে, 'মুচিবাড়িয়া কানমারণ’ 


তাহাদের অন্যতম । ইহাদের কোন “কানসারণে”ই উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মভীরু | 


দেশীয় কর্মচারী দেখিতে পাওয়া বায় না) জীদারী-সংক্রাত্ত কাঁজ- 
কর্মে মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বত 
বেশী ঘুরিতে পারেন, কারণে বা অকারণে বেত চালাইতে ও “রেকাঁৰ দল 
কশিতে' পারেন, এবং ভদ্রলোকের অশ্রাব্য, অশ্লীল ভাষায় গাঁলি দিয়া 
মুখ খারাপ করিতে গারেন, জবরদস্ত ও তুখোড়’ ম্যানেজার বলিয় 
ততই তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি হইয়া থাকে । তাহারা মনে করেন, 
উচ্চশিক্ষিত, ধর্মভীরু কর্মচারী দ্বারা তাঁহাদের সেরেন্ডার কাঁজ চলিতে 
পারে না। এই জন্য তাহার! বিজ্ঞাপনের সাহাব্যে বা অন্য উপায়ে শিক্ষিত 
কর্মচারী সংগ্রহের চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় কর্মচারীরা যে 
সকল পদে নিযুক্ত থাকেন, সেই সকল পদের দুই একটি ভিন্ন অন্তগুলির 
বে বেতন নিৰ্দিষ্ট আঁছে, কেবল মেই বেতনের উপর নির্ভর করিয়া 
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কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোকের পরিবার প্রতিপালনের সম্ভাবনা নাই 
অপিচ, পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাহাদিগকে মে সকল পন্থা অবলম্বন 
করিতে হয়, তাঁহা সকলের পক্ষে রুচিকরও নহে ॥ বিশেষতঃ, তাঁহার! 
উপরওয়ালাদের নিকট হুইতে সময়ে-সমরে যেরূপ ব্যবহার পাইয়া 
থাকেন, তাহা! নিঃশব্দে পরিপাক করিতে হইলে যেরূপ প্রবল হজমশক্তি 
আবশ্যক, দীর্ঘ কালের অভ্যাঁদ ভিন্ন হঠাৎ তাহা, কেহ আয়ত্ত করিতে 
পারে না। অব্যক্ষগগণের অধীনে নায়েবী, পেস্কারী প্রভৃতি যে ছুই-একটি 
দূর্লভ পদ আছে, তাহা লাভ করিতে যে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
হয়--ডেপুটীগিরি পরীক্ষা তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ ; এবং কুঠীর' সিথ্ধ 
ছায়ায় দীর্ঘকাল বাগ করিয়া,.এই পদের উপযোগী করিয়া! নিজের চরিত্র 
গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, এই পদের যোগ্যতা অঞ্জন করা বায় না 
এই যোগ্যতা-বলে মেঠো আমীনও কালে নাঁয়েবী পদে প্রমোগন পাইতে 
পারে। 

সুতরাং বলা বাহুল্য, কুঠীর দেশীয় কর্মচারীরা তাহাদের ধর্ম্মাবতারের 
নিকট বিদ্যার পরিচয় দিতে না পাঁরিলেও, তাহাদিগের বুদ্ধির ও নানা 
প্রকার কৌশলের পরিচয় দিতে হয়। “মুচিবাঁড়িয়া কানিসারণের নায়েব 
বাগচী মহাশয়ের তীক্ষ বুদ্ধি থাকিলেও, তিনি কিছু শান্তিপ্রিয় লোক, 
ছিলেন। এরূপ নারেব অনেক আছেন, বাহাঁরা নানা প্রকার ঝঞ্ধাট 
ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া কার্য্যদক্ষতা ও 
যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন । কিন্তু বাঁগচী মহাশয় সেরপ প্রকৃতির 
লোক ছিলেন না--কোন রকম বঞ্চাটই তিনি ভালবাসিতেন না। 
কাধ্যোদ্ধারের জন্য নানাস্থানে যাতায়াত বা দৌড়াদৌড়ি করা তাঁহার 
প্রক্নতিবিরুদ্ধ ছিল। পূর্ববঙ্গের কোন গ্রামে তাঁহার বাড়ী বলিয়া, 
সকলে তাঁহাকে “বাঙ্গাল নায়েব” বলিয়া অভিহিত করিত। ত্বাহার 
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চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল,_‘যেরূপে হউক, কিছু আদা 
করিতেই হইবে’--তিনি এই নায়েব-স্থলভ সাধারণ নীতির পক্ষপাতী 
ছিলেন না; সুতরাং যাহার! তাহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিত, তাহারা 
তাহার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিয়া বলিত, “পয়সার দিকে দৃষ্টি 
নাই, বেচারার নায়েবী করাই বিড়ম্বন৷ ।৮-_-কেহু এ কথার প্রতিবাদ 
করিয়! বলিত, “বাঙ্গাল, ‘পু'টি মাছের কাঙ্গাল’ ; পয়সার দিকে আবার 
দৃষ্টি নাই! আসল কথা কি জান? পয়সা লইতে হইলে বুদ্ধি খরচ 
করিতে হয়। ঘটে বুদ্ধি থাকিলে ত খরচ করিবে । যাহার বুদ্ধি আছে, 
সে ছুই হাতে টাকা লুটিতেছে। সান্যাল মোশাই কি দাঁপটেই পেস্কারী 
করিতেছে,_-পেশকার বাবুর প্রতাপে বাঁধে-বক্রীতে এক ঘাটে জল 
খাইতেছে। বাঙ্গাল নায়েব ত পেস্কারের মুঠোর মধ্যে। পেক্কার তাকে 
যে কাতে শোয়ায়, সে সেই কাতে শোয়। কাজ উদ্ধার করিতে হইলে 
, পেস্কার ভিন্ন গতি নাই। পেস্কার বাবু সায়েবকে যা বুঝায়, সারেব তাই 
বোঝে । সান্যাল মোশাইকে ছু*পয়সা দেওয়াও সার্থক ৷” 
সাধারণের এরূপ ধারণা অমূলক নহে। তহশিলদাঁর প্রভৃতি নায়েব 
মহাশয়ের ধাত বুঝিত। তাহারা কোন দরকারে নায়েব মহাশয়ের নিকটে 
যাইবার সময়ে ছিন্নপ্রায় মলিন বস্তু পরিধান করিয়া বাইত। নায়েব 
মহাশয় মনে করিতেন, যাহার সাজ-পোষাক এরূপ জঘন্ত,_-একখানি 
ধোয়া কাপড় পর্য্যন্ত যে পরিতে পায় না, সে যথাযোগ্য ‘নজর’ কোথা 
হইতে সংগ্রহ করিবে? সুতরাং তাহারা যৎসামান্ত নজর দিয়াই নায়েব 
‘মেহাশয়কে খুসী করিতে পারিত। নায়েব মহাশয়ের ধারণা ছিল, যাহার 
সাজ-পোষাকের পারিপাট্য নাই, সে প্রকৃতই গরীব, দয়ার পাত্র । 
কিন্তু পেস্কার সান্যাল মহাশয়ই প্রকৃতপক্ষে নায়েবীর যোগ্য লোক 
ছিলেন। নায়েব মহাশয়কেও তাহার যোগ্যতা স্বীকার করিতে হইত, 
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এবং নায়েব হইয়াও তাহাকে নান! বিবয়ে সান্তাল মহাশয়ের সাহায্য- 
প্রার্থী হইতে হইত । এবং নায়েব মহাশয় অনেক সময়ে তাহার অসঙ্গত 
আবদারও রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই 
যে পেক্কারের বশীভূত হইবে, ও তীহাঁকেই সন্ত্ট রাখিবার চেষ্টা করিবে, 
ইহা সম্পূৰ্ণ স্বাভাবিক । প্রকৃতপক্ষে তহশিলদারেরা ও কুঠীর নিযনপদস্থ 
কর্মচারীরা পেস্কারকেই নায়েবের প্রাপ্য সন্মান প্রদান করিত ; এবং 
তাহাকে নায়েব অপেক্ষা অধিকতর ভয় ও ভক্তি করিত । তহশিলদারেরা 
কাৰ্য্য উদ্ধারের জন্ত নায়েবের প্রাপ্য নজর পেস্কারকেই প্রদান করিত। 
কিন্ত গেস্কার সান্যাল মহাশয় বড় সহজ ‘চিজ’ ছিলেন না | ময়ল| ও ছেঁড়া 
কাপড় পরিয়া তাহাকে ফাকি দেওয়া চলিত না। সান্যাল মহাশয় 
কায়দা পাইলে কাহাঁকেও রীতিমত ‘দোহন' না করিয়া ছাড়িতেন না। 
এমন কি, প্রজারাঁও নায়েব মহাশয়কে উল্লজ্বন করিয়া) তাঁহাদের 
অভাব-অভিবোঁগ পেস্কার মহাঁশয়কেই জানাইত $ এবং তাহা অরণ্য 
রোদনের মত নিক্ষলও হইত না। এ অবস্থায় সান্যাল মহাশয়ের অর্থভাগ্য 
যে প্রসন্ন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি?. তিনি লক্ষ্মীর বরপুজ ছিলেন 
কথিত আছে, পেস্কারবাঁবু জপূর্ণ ঘাটিটা পশ্চাতে রাখিয়া, কাণে পৈতা 
গুঁজিয়া বখন প্রস্রাবে বসিতেন, তখনও তাহার ঘটির ভিতর, বিশ-পঁচিশ 
টাকা আসিয়া জমিত ৷ দেখিয়া-গুনিয়! নায়েব বাগচী মহাশয় দীর্ঘনিঃগ্বাস 
ত্যাগ করিয়া বলিতেন, “সান্যাল ভায়ার এখন একাদশে বৃহস্পতি ! লোকে 
কাজ পায়, দু'টাকা দেবে না কেন? স্থথ চেয়ে স্বস্তি ভাল ; আমি 
ও-সকল ঝঞ্চাট বরদাস্ত করিতে পারি না।-তিনি কোন দিন 
পেস্কারের ল্লিপক্ষতাঁচরণ করিতেন না, বা করিতে সাহস পাইতেন না। 
পেক্কার সান্তাল মহাশয়ের এইরূপ অন্ধুঃ আধিপত্য, প্রতিপত্তি ও 
অর্থাগম কুঠীর অন্ঠান্য আমলারা যে অনহ মনে করিতে লাগিল, এ কথা 
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বলাই বাহুল্য। তাহারা পেস্কার বাবুকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার 
ছিদ্র অধেষণ করিতে লাগিল । কিন্তু কথাটা বড় সহজ হইল ন! ; কারণ, 
পেঙ্কার বাবু কেবল যে কুঠীর ভিতর একাধিপত্য করিতেই সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন এরূপ নহে; নানা কারণে অধিকাংশ লোকই তাঁহার বশীভূত 
ছিল। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, তিনি যেমন ছুই হাতে উপার্জন 
করিতেন, যেইরপ মুক্ত হস্তে ব্যয়ও করিতেন। তিনি রূপণ-_ভাহার 
বহাশক্রতেও তাহার এ ছুর্নাম করিতে পারিত না।. 

.. পেস্বার সান্যাল মহাশয় আর একটি গুণে মুচিবাড়িয়া অঞ্চলের ইতর 
ভদ্র সর্বসাধারণের অদ্ধাকর্ষণে বমর্থ হইরাছিলেন +-_অন্নদাঁনে তিনি 
কোন দিন কাতর হইতেন না। এই অন্নহীন বুতুক্ধুর দেশে ইহা বড়, 
সামান্তি কথা নহে । এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে: তিনি ভোদজ্ঞান করিতেন 
না। তাহার বাসার প্রত্যহ দুই বেলায় বাহিরের লোকের জন্যই পঞ্চাশ- 
বাটথানি পাতা পড়িত। তিনি স্বরং দীড়াইয়া, সকলকে তৃপ্তির সহিত .. 
ভোজন করাইতেন ॥. তিনি হিন্দু বলিয়া, যে সকল মুগলমান তীহার , 
পাকশালার অন স্পর্শ করিত না,--পেস্কার মহাশয় তাহাদিগকে চিড়া, 
দুধ ও গুড় দিয়া ফলার খাইতে দিতেন। এতভিনন, অন্ব্যঞ্রন নিঃশেষিত 
হইবার পর. হঠাৎ আটদশ জন অতিথি তাহার গৃহে সমাগত হইলে, 
তাহাদিগকেও তিনি ছুধ-চি'ডার ফলার দিতেন ; এবং অতিথি নারায়ণকে 
অননব্য্জনে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া, আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ 
করিতেন। কেহ অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়! বাইতে না পারে, এই উদ্দেশে 
পেদ্ধার মহাশয়ের ভাণারে চিড়া, ছধ, গুড় সর্বদাই মজুত থাকিত। 
তাহার গোশালায় যে সকল পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহান্্ের প্রত্যহ 
আধমণ ত্রিশসের ছুধ হইত। কোন আমলার বরে দুধ নষ্ট হইয়াছে, শিশু- 
সন্তান দুধ অভাবে কষ্ট পাইতেছে,_কোন দরিজ্র রোগীর জন্য কবিরাজ 
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ছুধ-সাগুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথচ গে ছুধ সংগ্রহ করিতে পারে 
নাই,-শুনিলে, পেস্কার মহাশয় সর্বাগ্রে তাহাদের গৃহে দুধ পাঠাইয়া 
দিতেন। কেহ-কেহ পরিহাস করিরা বলিত, পেক্কারবাৰু পূর্বজন্ো 
অন্নপূর্ণা ছিলেন,--শাপপ্রষ্ট হইয়া সাহেব সরকারের পেঙ্কার হইয়াছেন; ) 
কিন্তু পুর্বজন্মের সংস্কার ত্যাগ করিতে পাঁরেন নাই ।: বাপ রে, অয় 
দানের কি ঘটা !”--এ কথা শুনিয়া পেক্কারবাবু জিহ্বা দংশন করিয়া 
বলিতেন, “ছি, ছি, ও কথা কি বলিতে আছে ! : মা ভগ্নবতীর সহিত 
স্ম্র মান্গযের তুলনা ! : সংসারে না খাইয়া থাকে কে হে! শিয়াল- 
কুকুরগুলাও অনাহারে থাকে না। মঙ্্যা-জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ক্ষুধিত 
অতিথি-অভ্যাগতকে ছুমুঠা অন্ন দিতে না পারিলাম, তবে আর সংসারে 
খাসিয়া করিলাম কি?” L 

কিন্তু তিনি ইহা 'অপেক্ষাও অনেক অধিক করিতেন ! তিনি প্রত্যহ 
প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্ৃত্যাদি শেষ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন; 
এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ঘূরিয়া কাহার কি অভাব আছে 
তাহার সন্ধান লইতেন। ' প্রতিবেশী ও কুঠীর মাধারণ কর্মচারীদের 
অভাব মোচনের চেষ্টা ত করিতেনই :; কার্য্োপলক্ষে গ্রামে সরকারী 
বণ্দমচারী ও পুলিসের জমাদার দারোগা প্রভৃতি যিনিই আগিতেন, 
তিনিই পেঙ্কার মহাশয়ের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। দানেও তিনি 
মুক্ত-হস্ত ছিলেন। কেহ দারগ্রন্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহাকে 
শ্ঠ হস্তে ফিরিতে হইত না। এ বিষয়ে তাঁহার পান্মাপাত্র ভেদজ্ঞান 
ছিল না। ৷ তিনি বলিতেন, “অন্তের সাহাধাপ্রার্থী হওয়া গৌরবের বিষয় 
নহে। নিতান্ত দায়ে, না পড়িলে, কেহ সহজে এই হীনতা স্বীকারে 
সম্মত হয় না। যাহারা প্রার্থীরপে আমার দ্বারস্থ হয়, তাঁহারা নিশ্চই 
অভাবগ্রস্ত। তাহাদের কথা অবিশ্বাস করা সঙ্গত নহে।”_জ্লামরা 
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বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত আছি, এক দিন প্রভাতে কন্তাদা গ্রস্ত একটি ব্রাহ্মণ 
তাহার দ্বারস্থ হইয়া, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায় কিঞ্চিৎ 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণটিকে বলিলেন, “ঠাকুর, তুমি সান 
আহার করিয়া বিশ্রাম কর। আজ আমি বাহা উপার্জন করিব, তাহা 
সমস্তই তুমি পাইবে ।. এখন তোমার অদুষ্ট!*__পেক্কারবাবু তাহার 
অঙ্গীকার পালন করিলেন; অফিসের কাজকর্ম শেষ করিয়া বাসায় 
আসিয়া, তাঁহার গ্রেজাইরের ছুই পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া 
ব্রাহ্মণের সন্মুখে স্থাপন করিলেন ; ব্রাহ্মণ গণিয়া দেখিলেন, পেস্কাঁরবাঁবুর 
দে দিনের উপার্জন ১৮৮ টাকা ।& 

কুঠীর যে সকল অল্প বেতনভোগী কর্মচারী মুচিবাড়িয়ায় সপরিবারে 
বাম করিতে পারিত না, তাহাদের কাহারও স্বতন্ত্র বাসা ছিল না। 
তাহাদের ব্যবস্থা ছিল “শয়নং যত্র তত্র-_-ভো'জনং__+ পেস্কার বাবুর বিনি 
পয়সার হোটেলে !--পেক্কার মহাশয়ের বাঁসায় তুই বেলা তাহাদের পাতা 
পড়িত। বিস্ময়ের কথ! এই যে, পেক্কার বাবুর অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া , 
কুঠীর যে সকল আমলা তাহাকে অপদস্থ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, 
তাহার গৃহে ছু*বেল! পাত৷! পাড়িত, এরূপ আমলাও তাহাদের মধ্যে ছিল ! 
এরূপ কৃতপ্তা কতখানি নৈতিক অবনতির ফল, পাঠক কল্পনা করুন। 

এইবার সেই ষড়যন্ত্রের কথা বলি__ 

আমলা-শ্রেণীর লোক সহযোগী কর্ম্মচারিগণকে অপদস্থ বা পদচ্যুত 
করিবার জন্ সাধারণত: যে কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, মুচিবাড়িয়। 
কানসারণের আম্লাবর্গও সেই কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সদর 
আমিন রসরাজ বিশ্বাসকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, পেস্কার সর্বাঙ্গনুদর 
সান্ালের বিরুদ্ধে কানসারণের ম্যানেজার মিঃ হামৃক্রির নিকটে ঠকামি 
করিতে পাঠাইল। 
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< রসরাজ বিশ্বাব যেমন চতুর, সেইরূপ কুটিল-প্রক্কতি। মুখখানি 
মিছরীর মত মিষ্ট ; কিন্ত মন গরলে পুর্ণ । তাহার কথা শুনিলে ধারণ! 
হইত, এরূপ সরল-প্রকুতি, পরোপকারী, নিষ্ঠাবান, ধার্সিক বিশ্বব্হ্মাণ্ডে 
আর দ্বিতীয় নাই ; কিন্ত তাহার ন্যায় পর্রীকাতর, নিষ্ঠুর, ও স্বার্থপর 
জীব কুঠীর আমলা সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরল! তাহার গলায় মোটা- 
মোটা তিন কষ্ঠি তুলসীর মালা ও ফৌঁটা-তিলকের ঘটা দেখিয়। মিঃ 
হামৃক্রি মনে করিতেন, আর থাহাই হোক, লোকটা ধার্মিক বটে । 
এই ধারণার বশবর্তী হইয়া! সাহেব রসরাজকে একটু অনুগ্রহের চক্ষে 
দেখিতেন। ম্যানেজার সাহেব তাহাকে ভালবাসেন এই বিশ্বাসে, 
অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রবল পরাক্রাত্ত পেস্কারের বিরুদ্ধে তাহাকেই 
তাহাদের মুরুব্বি স্থির করিয়াছিল। 

এক দিন অপরাছে হাম্‌ক্রি সাহেব নীলের ক্ষেত দেখিতে মাঠে বাহির 
* হইলেন। সদর আমিন রসরাজও তাহার অনুসরণ করিল ছুই-একজন 
* পাইক-বরকন্দাজ ভিন্ন সঙ্গে অধিক লোক ছিল না। রসরাজ বুঝিল, 
ইহাই সাহেবের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিবার অতি উৎক্বট 
অবসর। রসরাজ প্রসঙ্গ ক্রমে ‘পেস্কার বাবু'র কথা তুলিল, এবং তিনি 
ছুই হাতে মুঠা-সুঠা “উৎকোচ” আহার করিয়া প্রতিদিন কিরূপ লাল 
হইয়। যাইতেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মনিব সরকারের কতদূর অনিষ্ট সাধন 
করিতেছেন, হৃদয়গ্রাহী সরস ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়া এরূপ 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, যেন মনিব সরকারের অনিষ্ট দর্শনে তাহার 
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সাহেবের নিকট একটু সহান্থভৃতি বা উৎসাহ 
পাইলেই বোধ হয় তাহার চক্ষু হইতে অশ্রধারা বিগলিত হইত ! 

কিন্তু হাম্‌ক্রি সাহেব বড় ডাপা লোক ; বিশেষতঃ মুর্খ ও বর্বর নেটিভ 
আমলাগুলা ছুই-চারিটি মন-রাখা কথা বলিয়া তাহার মনের্‌ ভাব 


নায়েব মহাশয় ১২ 
₹ বুঝিয়া লইবে, এরূপ তরল হৃদয় লইয়া তিনি এই বাঙ্গলা মুলুকে নীল- 


কুঠীর ম্যানেজারী করিতে আনেন নাই । রসরাজ তাহার বক্তব্য শেষ - 


করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে সাহেবের মুখের দিকে চাহিল ) কিন্ত সাহেবের 
মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাঁব-সংস্পর্শবিহীন দেখিয়া সে মনে বড় ভরসা পাইল 
না। তাহার গর সাহেব যখন তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার দাড়ি-গৌফ-বর্জ্জিত, 
বসন্তের পদান্ব-লাঞ্িত স্ুগোল মুখের দিকে চাহিয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, 
“ওয়েল আমিন, টুমি কি মট্ুলব করিয়া পেস্কার বাবুর বিরুডড চুক্লামি 
করিটেছ, টা বুঝিটে পারিটেছি না !”-_তখন আমিন বেচারার শ্বীস- 
রোধের উপক্রম হইল । সে আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যে সাহেবকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিল যে, যে. মনিব-সরকারের নিমক খাইয়া সে সপরিবারে 
প্রতিপাঁলিত হইতেছে, এবং চিরজীবন প্রতিপালিত হইবার আশা 
রাখে,_-কুঠীর কোন কর্মচারী সেই সরকারের অনি সাধনের চেষ্টা 
করিলে, যদি তাহা সে হুজুরের নিকট প্রকাশ না করে, তাহা হইলে 
কেবল যে তাহার নিমকহারামী করা হইবে এরূপ নহে,_-তাঁহার পক্ষে 
ভয়ানক অধর্থের কাজ হইবে! ন্যায় ও ধর্মের অনুরোধেই সে 
ধর্মাবতারের নিকট সত্য কথা প্রকাশ করিতেছে,__কাঁহাঁরও বিরুদ্ধে 
“চুকলামি” করিবার অভ্যাস তাহার নাই ! 

সাহেব অসহিষ্ট ভাবে বলিলেন, “হাঁহা, টুমি কোম্পানির 
নিমকের, খুব ভক্ট, টা আমার জানা আঁছে 3 কিন, এখনও টোমার 
পেটে পেঙ্কার বাবুর নিমক গজগজ করিটেছে,_-এট শীঘ্র টুমি ইহা 
কিরপে তুলিটে পার, টাহা আমি বুৰিটে গারিটেছি না» 

এই রসরাজ বিশ্বাস মেঠো আমিনের পদে নিযুক্ত ছিল। প্রায় ছুই 
বৎসর পূর্বে পেস্কার বাবুই ম্যানেজার সাহেবের নিকট সুপারিশ করিয়া 
তাহাকে সদর আমিনের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রসরাজ সে 
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উপকার বিস্বত হইলেও, মিঃ হামৃদ্রির সে কথা স্মরণ ছিল। তিনি 
বোধ হয় ইহা এ দেশের লোকের চরিব্রগত বিশেষত্ব বলিয়াই মনে 
করিলেন কিন্তু রসরাজ শেষ চেষ্টা করিতে ছাড়িল না; সে ক্ষীণ স্বরে 
বলিল, “হা, হুজুর, আমি পেক্কার বাবুর নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি, 
সে কথা তুলি নাই ; কিন্তু তাঁহার নিকট উপকার পাইয়াছি বলিয়াই 
হুজুরের নিকট তাহার দোষ গোপন করিব;--তিনি ঘুস খাইয়া জমীনার 


সরকারের যে সকল অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা চাপিয়া যাইব,--ধর্ম্মাবতার 


আমাকে এতদূর স্বার্থপর মনে করিবেন না। আমি তাহাকে আমার 
মুরুব্বি মনে করিলেও; আমার মনিবের স্বার্থ রক্ষা করাই আমার প্রধান 
কর্তব্য ৷” 

হাঁম্‌ক্রি সাহেব আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; কুঠীতে 
ফিরিয়া পেঙ্কার বাবুকে কোন কথা বলিলেন না।  পেস্কারের কার্য্য- 
দক্ষতায় তিনি তাহার প্রতি সন্ত্ই ছিলেন » তথাপি সদর আমিনের 


* অভিযোগ কতদূর সত্য তাহার সন্ধান লইরা পেস্কারের তেমন কোন 


গুরুতর অপরাধ আবিষ্কার করিতে পারিলেন ন1। নায়েব, পেস্কার ও কুঠীগ্ন 
অন্তান্ত কর্মচারীরা যে ‘উপরি’ লইয়া থাকে, এ কথা সাহেবের অজ্ঞাত 
ছিল না; এবং ইহা তেমন দোষের কাঁজ বলিয়াও তাঁহার ধারণা ছিল 
না । তিনি জানিতেন, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীরা যদি ছু’পয়সা ‘উপরি’ 
না পার, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সংসার প্রতিপালন কর! অসম্ভব । 

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রথম চেষ্টা এইরূগে ব্যর্থ হইল) কিন্তু ইহাতে 
তাহারা নিরুৎসাহ হইল না। তাহারা কয়েক দিন পরে আর 
একটি নূতন ষড়যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিল ; এবং তাহাতে কতকটা 
রুতকার্ধ্যও হইল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


“সম্মিলিত ইংরাজ জমীদারগণের বিভিন্ন কানসারণের কাৰ্য্য 
সম্পাদনের জন্য যে সকল ইংরাঁজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারা 
বেতন, কমিশন, সেলামী প্রভৃতিতে যে টাকা উপার্জন করিতেন, 
তাহ! উচ্চপদস্থ কোন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীর উপার্জন অপেক্ষা অল্প 
নহে, পূর্বেই এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। বেতনের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও) এই সকল ম্যানেজার সাহেব যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতা, আরাঁম- 
বিরাম উপভোগ করেন, এ দেশের অনেক দিভিলিয়াঁন এক-একটি 
প্রকাণ্ড জেলার শাদনভাঁর পাইয়াও তাহা প্রত্যাশা করিতে পারেন 
না! রাঁজপ্রাসাদের মত প্রকাঁগু-প্রকাণ্ড অষ্টালিকাঁয় তাহারা বাস 
করেন। এই 'অট্রালিকাই পর্লীবাসিগণের নিকট কুঠী নামে পরিচিত। 
এই সকল কুঠীর “হাতা” বহুদূর বিস্তৃত। কুঠীগুলি নন্দনকানন-মধ্যবর্তী 
ইন্্রভবনের ন্তায় সুসজ্জিত। অট্রাপিক।র সন্মুখে সুদৃশ্য পুষ্পকানন ; 
সেখানে অসংখ্য প্রকার নয়নানন্দকর সুগন্ধি কুস্থমরাঁশি বিকশিত 
হইয়া বারুস্তর সুরভিত করিয়া রাখে ॥  পুষ্পকাঁননের এক প্রান্তে 
‘টেনিম্‌* প্রভৃতি ক্রীড়ার উপযোগী শ্যামল তৃণদল-শোভিত সমতল 
ক্ষেত্র। হাতার অন্য দিকে, ফলের বাগানে, নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট আম, 
লিচু, কুল, পেয়ারা, কলা, আনারস, নারিকেল, জাম, গোলাপজাম, 
গামরুল, আতা প্রভৃতি ফলের গাঁছ । যে খতুর বে ফল, তাহাই সেখানে 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রসনাতৃত্তিকর, গাছ-পাকা, টাটকা ফলের 
কখন অভাব হয় না। কুঠীর আস্তাবলে বৃহদাকার, সুদৃগ্ড, তেজম্বী 
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জব আট-দশটির কম দেখা বায় না। প্রত্যেকটিই যেন: উচ্চৈঃশ্রবার 
বংশধর | অধ্যক্ষ সাহেব বন্ধুবান্ধববর্গে পরিবৃত হইয়া, এই সকল অশ্ব 
লইয়া শিকার করিতে যান। জেলার সদরে যখন ঘোড়দৌড়ের 
প্রতিযোগ্নিতা আরম্ভ হয়, তখনও তাঁহারা এই সকল ঘোড়া লইয়া 
উৎসব-ক্ষেত্রে বাজী মারিতে যাঁন। একদল মেষপালক ইহাদের 
গাড়োলের পাল চরাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। পালে অসংখ্য গাঁড়োল-_ 
দেখিতে ভেড়ার মত ; প্রভেদের, মধ্যে তাহাদের লেজগুলি লম্বা । 
ইহারা দানা খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় ; এবং সাহেবের ক্ষুধানলে আহুতি 
হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে| সুতরাং “গ্রাম-ফেড. মটনের, জন্য 
কলিকাঁতার কশাই-সাহেব কোম্পানীর দ্বারস্থ হইতে হয় না, কুঠী- 
‘সংলগ্ন গোশালায় হাতীর মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দুগ্ধবতী গাভী ; বৎস 
উৎপাদনের জন্য বড় জাতের পশ্চিম দেশীয় বৃষও দ্ুই-একটি আছে। 
আমাদের পল্লী-অঞ্চলের বন্ধনহীন, অব্যাহতগতি ধর্মের ঝাড় অপেক্ষা 
অধিকতর স্থখে তাহারা, আহাঁর-বিহার করিয়া থাকে। কারণ, 
তাহারা ধর্মের ষাঁড় নহে, “ধর্মাবতারের ষাঁড়; তাহারা কোন‘ 
কষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ফসল তসরূপ করিলেও টু" শব্দটি 
করিবার যো নাই ! কুঠীর গাভীগুলি প্রত্যহ যে দগ্ধ দান করে, 
তাহ৷ হইতে প্রত্যহ ছানা, মাখন ও টাট্‌কা ঘি প্রস্তুত হয়। 
সাহেব ও মেম সাহেব তাহা সেবা করেন কুঠীর চিড়িয়াখানায় অসংখ্য 
মুরগী, চীনামুরগী (টকি), হাঁস প্রভৃতি প্রতিপালিত হইতেছে। 
নীরোগ, সুস্থ, বলবান মোরগের মাংস ভিন্ন, অন্ত স্থান হইতে সংগৃহীত 
অপরীক্ষিত মুরগী ম্যানেজার সাহেবের টেবিলে কদাঁচ স্থান পায় না। 
এমন কি, তাঁহারা বে. ডিম ব্যবহার করেন, তাহা কেবল টাট্‌ুকা 
হইলেই চলে না; পাছে কোন খান্সামা কি খিৎমদ্‌গার কোনংুরুগ্ন, 
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ক্ষীণল্ীবী মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া আনে, এই আশঙ্কায় বাবুচ্চি 
খানসামাকে কড়া আদেশ দেওয়া থাকে--ঘরের মুরগীর টাটুকা ডিম 
ভিন্ন অন্য কোন ডিম যেন তাহাদের আহারের জন্য দেওয়া না হয়। 
এদেশের কয়জন সিভিলিযান। লক্ষ-লক্ষ দেশীয় গ্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা 
হইয়াও, এই প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দত। উপভোগ করিতে পান? 

মুচিবাড়িয়া কানসারণের ম্যানেজার মিঃ উইলিয়াম হাম্জ্রি, এই 
কাননারণের অধ্যক্ষতা লাভ করিবার পর হইতেই, এই সকল লুখ- 
সুবিধা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। অন্তান্ত খেয়ালের মধ্যে তীহার 
একটি খেয়াল ছিল, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য । তাহার কুঠী-সংলগ্প 
চিড়িয়াখানায় কয়েকটি চীনামুরগী (টি) ছিল। তিনি সাধারণ 
মুরগীর ডিমের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না,__চীনামুরগীর ডিমই তাঁহার বড় 
আদরের খাগ্ভ ছিল। তিনি প্রত্যহই তাহা আহার করিতেন ; এবং 
এই ডিম প্রত্যহ বতগুলি সংগৃহীত হইত, তাহা তিনি তাহার খানসামা 
বাবুচ্চির জিম্মায় রাখিতে ভরনা পাইতেন না। পাছে তাঁহারা ছুই- 
একটি অপহরণ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেগুলি তাঁহার আফিসের 
খাস কামরায়, একটি আল্মারির ভিতর রাখিয়া দিতেন! আহারের 
সময় মেখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া আহার করিতেন ; এবং 
আহারের পর কয়টি ডিম অবশিষ্ট থাঁকিত-_-্বরং তাঁহার হিসাব 
রাখিতেন! এক-একজন লোকের এক-এক রকম দুর্বলতা থাকে ; 
হাম্‌ফ্রি সাহেবের ইহাও চরিত্রগত দুর্বলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে 
পারে? কিন্তু এই দুর্বলতা তিনি পরিহার করিতে পাঁরিতেন না । 
তাহার খানসামা-বাবুচ্চির ত কথাই নাই,_কুঠীর ছোট-বড় সকল 
কর্ম্মচারীই সাহেবের এই দুর্বলতার কথা জানিত। তাহারা ইহাও 
জান্িত-_সাহেব শত গুরুতর অপরাধও ক্ষমা করিতে পাঁরেন কিন্ত 
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ফদি কেহ তাহার আলমারি হইতে এই ডিম চুরি করে, তাহা হইলে 

সে তাহার যতই প্রিয়পাত্র হউক, তাহার অপরাধের মান্না নাই। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হামৃক্রি সাহেব তাহার পেস্কার সর্বাঙ্গ- 


_ হুর সান্ালের কার্যাদক্ষতার জন্ তাহার প্রতি সদয় ছিলেন । কুীর 


অন্তান্ত কর্মচারী পেস্কারের অসাক্ষাতে বলাবলি করিত, “পেস্কার বাবু 
সাহেবকে গাড়োল বানিয়ে রেখেছে ; কোন রকম মন্তর-টন্তর জানে 
না কি? সাহেবকে যে কাতে শোয়ায়, সাহেব সেই কাঁতে শোয় !” 
সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাস বলিল, “কথাটা বড় মিথ্যে নয় হে 
গুরুচরণ ! সে দিন আমি সাহেবের কাছে পেস্কারের ঘুস খাওয়ার কথা 
বল্তেই সাহেব যে রকম কট্মটু করে আমার দিকে তাকালে, 
আমার ভয় হলো, সেই মাঠের মধ্যেই বা আমার পিঠে রেকাবদল . 
কদে! মুখ ভেংচিয়ে বল্লে, ‘টুমি কি মট্লবে পেক্কারের নামে চুক্লানি 
করচে, টা আমি বুঝটে পাচ্ছে না! টোমার পেটে পেস্কারের নিমক 


 গজগজ করচে।*--মর আবাগের বেটা ভূত! বার জন্তে করি চুরি, 


সেই বলে চোর? না হে ভায়া, পেঞ্কারের নামে ঠকামী করে কোন' 
ফল নেই ।--এখন একটা উপায় আছে, _পেঙ্কারকে সাহেবের 
চীনামুরগীর ডিম চুরির দায়ে ফেলতে পার ত একবার দেখা যায়। 
পেস্কার ওর আলমারি থেকে ডিমগুলো৷ সরিয়েছে_-এ বিশ্বান একবার 
জন্মিয়ে দিতে পারলেই বস্‌, কেল্লা মার দিয়া । পেস্কারের পেস্কারী 
করা ঘুচে বাবে । তার বাম্নাই শিকেয় উঠবে ।” 

গুরুচরণ সরকার বহুদিন হইতে জমানবীশের কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিল। 
এক সময়ে সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, পেস্কারী পদটা তাহার ভাগ্যেই 
নাচিতেছে ! কিন্ত হঠাৎ তাহার দীর্ঘকালের আশালতা উন্ম.লিত করিয়া 
সর্াঙ্গসুন্দর পেস্কারের পদে বাহাল হইলেন। সেই সময় হইতেই 
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গুরুচরণ ঈর্যানলে: জলিয়া মরিতেছে ; কিন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া 
এ পর্যন্ত সে পেস্কারকে অপদস্থ করিতে পারে নাই। অথচ বিপদে 
পড়িয়া কোন দিন সে পেস্কার বাবুর সহায়তা গ্রহণে কুষ্টিত হয় নাই; 
এবং, পেস্কারের অনুগ্রহেই নে বহুবার বহু বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ 
করিয়াছিল । এই জন্যেই পেস্কারের সর্বনাশ সাধনে তাহার সর্বাপেক্ষা 
অধিক আগ্রহ। রসরাজ বিশ্বাসের প্রস্তাব তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ 
করিণ। সেই দিনই পরামর্শ-সভায় স্থির হইল--সর্দীর খানসামা 
এব্রাহিম সেখকে দিয়! এই কাজ করাইতে হইবে। গুরুচরণ, রসরাজ 
এবং আরও দুই তিন জন আমলা এত্রাহিমকে গোপনে ডাঁকিয়া, তাহাদের 
মহৎ সঙ্কল্প তাহার গোচর করিল ; এবং, তাহার হাতের ভিতর পাঁচটা 
টাকা গুঁজিয়া দিয়া এ বিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। 
এব্রাহিম পেস্কার বাবুর নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইত ; তাঁহাকে 
যথেষ্ট খাতির করিত ; কিন্তু হাতের লক্ষ্মী সে পায়ে ঠেলিতে পারিল না, 
বিশেষতঃ এতগুলি ভদ্রলোকের অন্থুরৌধ সে কিরূপে অগ্রাহ্য করে? 
সে অগত্যা বলিল, “তা, আপনার! বুল্চেন, আমি রাজি না হয়ে করি 
কি? কিন্তুক, আপনারা, দেখে লেবেন, পেস্কারবাবুকি চিজ্‌ ! তিনি 
সাহেবকে এক হাটে কিনে, আর এক হাটে বিচ তে পারে। আপনাদের 
“নাতচোঙাঁর বুদ্ধি এক চোঙায় ঢুক্বে” তা কিন্তুক আমি কয়ে দিলাম” 

হাম্্‌ক্রি সাহেবের বিনানুমতিতে তাঁহার আঁফিসের খাসকামরায় 
তাহার পেস্কার ভিন্ন অন্ত কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না । এমন কি, 
বাবুচ্চি-খানসামারা'ও সাহেবের আদেশ ভিন্ন সেই কক্ষে প্রবেশ করিত 
না। পূর্বোক্ত ঘটনার পর দিন প্রভাতে সাহেব তাহার আফিসের 
খাষকামরায় প্রবেশ করি! চীনামুরগীর ডিম বাহির করিবার জন্য 
নির্দিটি আলমারি খুলিলেন ; কিন্তু ডিম রাখিবার আঁধারে একটি ডিমও 
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্রখিতে পাইলেন না ! ডিম্গুলি কেহ চুরি করিয়াছে বুৰিয়া, ক্রোধে 
তাঁহার চোখ-মুখ লাল হুইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তীহাঁর সর্দীর- 
খানসামা এত্রাহিম সেখকে আহ্বান করিলেন ;-_তাঁহাকে মুরগীর 
ডিমগুলি অদৃশ্য হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুগীর কর্মচারীরা 
বুঝিল, ওষধ ধরিয়াছে। তাহার! গম্ভীর ভাবে এব্রাহিমের মুখের দিকে 
চাঁহিল। মুহূর্তে সকলেরই চোখে-চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, 
কিন্ত কেহই কোন কথা বলিল না। তাহারা খাঁসকামরার আশে পাশে 
দাঁড়াইয়া, তাহাদের ষড়যন্ত্রের সাফল্যের প্রতীক্ষা করিতে লালিল। 

সর্দার-খানসামা খোদার কসম লইয়া বলিল, খাসকামরায় আল্মারি 
হইতে মুরগীর ভিমগুলি হঠাৎ কিরূপে অদৃশ্য হইল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত। সাহেবের আদেশ ভিন্ন সে বা অন্য কোন পরিচারক 
খাস্কামরায় প্রবেশ করে না,_একমাত্র পেস্কার বাবুরই সেই কক্ষে 
প্রবেশের অধিকার আছে। যদি কেহ অপহৃত ডিমগুলির সন্ধান দিতে 
পারে-তবে পেস্কারবাবুই তাহা দিতে পারিবেন। এই চুরির সন্ধান 
অন্টের দেওয়া অসম্ভব । বিশেষতঃ চাকর-বাঁকরের মধ্যে কাহার 
ঘাড়ে তিনটা মাথা আছে যে, সে খোদাবনের আলমারি হইতে ডিম 
সরাইতে সাহস করিবে ?__ ইত্যাদি । 

সাহেব গর্জন করিয়া বলিলেন, “পেস্কার শা--কো আবি বোলাও ।৮ 
__রাগ হইলে সাহেব এই মধুর সন্বোধনে সকল কর্ম্মচারীকেই আপ্যায়িত 
করিতেন; এমন কি, নায়েব মহাশয়ও বাঁদ পড়িতেন না ! 

পেস্কার সর্বান্সনুন্দর সান্তালের বাঁসা কুঠীর প্রায় অদ্ধ মাইল দুরে 
গ্রামের ভিতর অবস্থিত। এ দেশের জমীদাঁরী সেরেস্তার কাজকর্থের 
মত, কুঠীতেও সকালে-বিকাঁলে আফিস বদিত। পেঙ্কারবাবুর একটি 
খর্ধকীয় কষ্টসহ বণিষ্ঠ টাউ, ঘোড়া ছিল? তিনি সেই ঘোড়াঠু বাসা 
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করিতেন। ম্যানেজার সাঁহেব যখন পেস্কারৎ 
বাবুকে হাজির করিবার জন্য এত্রাহিম সেখকে তাহার 
সন্ধানে পাঠাইলেন, পেষ্কার তখন পর্যন্ত আফিসে উপস্থিত হন নাই। 
কুঠীর অন্ান্ঠ কর্মচারী প্রভাতে 'যথানিদ্দিষ্ট সময়েই আফিসে হাজির 
হইত ; কিন্তু পেস্কার মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, প্রভাতে স্থান ও 
, পুজা-আহ্নিক শেষ না৷ করিয়া আঁফিনে বাইতেন না। এ জন্য তাহার 
,  আফিসে আসিতে প্রত্যহই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত । ম্যানেজার সাহেবও 
. এ কথা জানিতেন ; কিন্তু এই বিলম্বে কাজের কোন ক্ষতি হইত না 
বলিয়া, সাহেব তাঁহাকে প্রত্যহ ঠিক সময়ে হাদ্দিরা দেওয়ার জন্য কোন 
দিন গীড়াগীড়ি করেন নাই , অথচ, অন্য কোন কর্মচারী কোন কারণে 
এক-আঁধ বণ্টা বিলম্ব করিলে, তাহাকে সাহেবের বকুনি খাইতে হইত । 
স্থতরাং এক যাত্রায় পৃথক ফল দেখিয়া আমলাদের ধারণ! হইয়াছিল, 
দাঁহেব বড় এক-চোঁখো,--তাহার কাছে পেস্কারের সাত খুন মাঁফ ! 
আজ পেস্কার কিরূপে আত্মসমর্থন করেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের 
কৌতুহল অত্যন্ত প্রবল হইল। 

পেস্কারবাঁবু কুঠীর সন্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; 
এবং আফিসের আঙ্গিনাস্থিত শাখাবহুল স্থবৃহৎ চাপা গাছে ঘোড়া 
বাধিয়া, সুপ্রণস্ত বারাণ্ডায় পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় এক্রাহিম 
সেখ দ্রুতপদে তাঁহার সন্মুখে আলিয়া, অভিবাদন করিয়া জানাইল, 
সাহেব খাঁসকামরায় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন,_-জরুর তলব ! 

সাহেব কোন দিন এত সকালে পেস্কারকে খাঁসকামরায় ডাকিয়া 
পাঠাইতেন না। এই জন্য ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া, তিনি 
এব্রাহিমকে বলিলেন, “সাহেব এত সকালে আঁষার খোঁজ করিতেছে 
কেন টুর এবাহিম ?” 
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ৰ। এক্রাহিম বমির জানি হুজুর ! সাহেবের ভারি গোসা হয়েছে; 
আপনি খাসকামরায় গেলেই সব জান্তে পারবেন। একটু হু'সিয়ার 
থাঁকবেন,__সাহেব রাগ্যে গোখ্রে! সাপের মত গজ রাচ্ছে !” 

পেস্কারবাবু সাহেবের গোঁদার কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া। : 
তাড়াতাড়ি খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন। অন্ঠান্ত “কুঠেল' সাহেবের 
মত হামৃক্রি সাহেবও অনর্গল বাঙলা ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। 
তাহার পরিচয় পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। উচ্চারণ-গত বৈষম্যের 
ফলে তিনি ‘ত’বর্গ বর্জন পূর্বক ‘ট’বর্গকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া 
বচন-বিত্যাস করিলেও, আমরা তাহার কথাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 

_ পেঙ্কার কুঠীর অন্তান্ত কর্মচারীর প্যায় দ্বারের বাহিরে জুতা খুলিয়া 
রাখিয়া, নগ্ন-পদে সাহেবের সন্মুখে উপস্থিত হইলেন! পেস্কার যথারীতি 
সাহেবকে অভিবাদন করিলে, কুদ্ধ ম্যানেজার তাহাকে প্রত্যভিবাদন 
না করিয়াই, জ্রভঙ্গী সহকারে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “পেস্কার, 
তোমার এ কি রকম আক্কেল বল ত! ওঁ আলমারীর মধ্যে আমি ত্র 
সকল ডিম রাখিয়াছিলাম, তাহা কোথায় ?” 

পেস্কার সবিশ্ময়ে বলিলেন, “ডিম ! মুরগীর ডিমের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন? তাহা কি আলমারিতে নাই ?” 

সাহেব বলিলেন, “ন! ৷ আলমারিতে থাকিলে তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিব কেন? ডিমগুল৷ চুরি গিয়াছে 1” 

পেক্কার বলিলেন, “তাজ্জবের কথা বটে! তা ডিমগুলা চুরি গিরা 
থাকিলে, সে কথ! আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?” 

সাহেব বলিলেন, “তোমাকে ভিন্ন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? 


আমার খাসকামরায় তোমার ভিন্ন অন্ত কাহারও । 
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আমার আদেশ ভিন্ন দোম্রা আদমী এই কুঠুরিতে আসিতে পায় ন! 
এই কুঠুরী হইতে কোন জিনিস চুরি হইলে; তুমিই সে জন্য দায়ী ৷ 
ডিমগুণি কোথায় রাখিয়াছ। বল; সবগুলাই কি পেটে পুরিয়াছ ?” 

এই স্বণিত, মিথ্যা অপবাদে পেস্কার মহাশয় মুহুর্তকাঁল বজাঁহতের 
ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাড়াইয়! রহিলেন। সাহেব তাহার সহিত পরিহাস 
করিতেছেন কি না, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিয়াউঠিতে পাঁরিলেন না. 
তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ ; তিনি মুরগীর “ডিম খাইয়াছেন,_তাঁহাঁও 
আবার চুরি করিয়া ! তিনি সাহেবের অধীন কর্ম্মচারী বলিয়াই কি 
সাহেব তাহার এতদূর অপমান করিতে সাহস করিলেন? তিনি আর 
আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, মুহূর্ভে তাহার ক্রোধানল দপ, 
করিয়া জলিয়া উঠিল। পেঙ্কার ক্রোধে কাপিতে-কীপিতে, আরক্ত 
নেত্রে হামক্রি সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, সুস্পষ্ট দ্বার সহিত 
বলিলেন, “সাঁহেব, তুমি বলিতেছ কি? আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ,_আমার 
কোন পুরুষে কেহ চাকরী করে নাই,_স্লেচ্ছের দাসত্ব করা ত দুরের : 
কথা! পেটের দায়ে, পরিবার প্রতিপালনের অন্ত কোন উপায় নাই 
দেখিয়া, অগত্যা তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি,_আমার পক্ষে 
ইহাই যথেষ্ট অপমান ৷ মুরগী স্পর্শ করিলে আমাদের জাতি যায়। 
সেই মুরগীর ডিম আমি তোমার আলমারি হইতে চুরি করিয়া খাইয়া 
ফেলিয়াছি?: কি ত্বণার কথা ! তুমি মনিব, তোমাকে আর কি বলিব ! 
অন্য কেহ আমার সন্মুখে দীড়াইয়া এ রকম কথা বলিলে, আমি জুতা 
মারিয়া তাহার মুখ ভাঙ্গিয়া দিতাম-_-এ অপমান সহ করিতাম না।” 

পেস্কারের কথা শুনিয়! সাহেব হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন ১ 
এবং আস্তিন গুটাইয়া ঘুসি তুলিয়া বলিলেন, “ওরে হারামজাদ, বেয়াদপ, 
শয়তান্,! তোর গোস্তাকীর প্রতিফল গ্রহণ কর” 
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, সাহেবকে ঘুসি তুলিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, পেক্কার একলক্ফে 
টেবিলের কাঁছে আসিয়া, 'ব্লটিং প্যাডের উপর হইতে লৌহদগ্ডের শ্যায় 
স্থল রুলগাঁছটা, খপ. করিয়া! তুলিয়া লইলেন ; এবং তাহা দৃঢ়-মুষ্টিতে 
বাগাইয়া ধরিয়া, সতেজে বলিলেন, “খবরদার সাহেব, নিজের মান 
নিজের কাছে। তুমি আমার গায়ে খুসি দিলে, এই রুলের এক ঘা 
বাইয়া তোমার মাথা ছাতু করিয়া দিব। সকলেরই আত্মরক্ষা করিবার : 
অধিকার আছে?” 

হাঁম্‌ক্রি সাহেব জানিতেন, দোষ করিলে কালা নেটিভের সকল 
দোষের আঁকর, পেট্-জোড়া পীলেই ফাটিয়া আসিতেছে; রুল হাতে 
নইয়া তাহাদের আত্ম-রক্ষার চেষ্টা তাহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় নূতন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্ধত ঘুমি সংবরণ করিয়া উচ্চস্বরে তাহার পাইক, 
বরকন্দাজ প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন । 

কুগীর বহু কর্মচারী এবং হালসানা, পাইক, তাগাদগীর, বরকন্দাজ 
প্রভৃতি খাসকামরার বাহিরে বারান্দায় দাড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। 
সাহেবের আহ্বানমাত্র তাঁহাদের দশবারজন তাঁড়াতাঁড়ি খাসকাঁমরায়, 
প্রবেশ করিল। 

সাহেব তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এই নিমকহারাম 
বদমারেসের হাঁত হইতে রুল কাড়িয়া লইয়া, উহাকে বাধো। উহার বড় 
তেল হইয়াঁছে। উহাকে জেলে পুরিযা, ঘানি টানাইয়া তেল বাহির 
করিব” 

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাঁহেবের তাবেদারগণের মধ্যে এক 
প্রাণীও তাহার হুকুম তামিল করিতে অগ্রসর হইল না । অধীন আমলা! 
ও পরিচারকবর্ণের প্রতি সাহেবের এরূপ আচরণ নূতন নহে; স্থতরাং 
ঘু'টেকে পড়িতে দেখিয়া গোঁবর হাসিল না। 
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সাহেব পুনর্কার রোষ-কষায়িত-নেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে 
বলিলেন, “শীস্ব উহাকে কয়েদ কর ৷” 

যে যেখানে দীড়াইয়া ছিল, কাঠের পুতুলের মত সেই স্থানেই দবড়াইয়া 
রহিল। পেস্কার তখন বুরিয়া দীড়াইয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে সাহেবের মুখের 
দিকে চাহিয়া, রুলগাঁছটা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার 
" পর নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া, প্রশস্ত বারান্দা দিয়া প্রাঙ্গণস্থিত 
চাপা গাছের তলায় আদিলেন ; এবং বৃক্ষ-শাখা হইতে তাঁহার ঘোড়ার 
লাগাম খুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিলেন। সাহেব তখন 
খাসকামরা হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দীড়াইয়াছিলেন। 
পেস্কার ঘোড়ার পিঠে বসিয়া সাহেবকে বলিলেন, “সেলাম সাহেব, আমি 
এখন চলিলাম, তুমি বোধ হয় আমাকে ডিসৃমিদ্‌ করিবার চেষ্টা করিবে। 
কিন্তু কাঁজটা তেমন সহজ হইবে না, এ কথাও তোমার স্মরণ থাকিতে 
পারে। এই কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী আমি না৷ তুমি, তাহাও ভাবিয়া 
দেখিও |» ক 

পেস্কারকে লইয়া:তাহার বেগবান তেজস্থী অশ্ব চক্ষুর নিমেষে কুঠীর 
হাতা অতিক্রম করিল। সাহেব অধীর ভাবে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। তাহার. কর্মচারী ও পরিচারকেরা কোন্‌ দিক দিয়া 
কোথায় সরিয়! পড়িল, সাহেব তাহা লক্ষ্য করিলেন না; তাহারা তাহার 
হুকুম তামিল করিল না কেন, এ কথাও তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা 
করিলেন না। সেই দিন তাহার সর্বপ্রথম ধারণা হইল, বিপুল অর্থবল 
ও জনবল তীহার আয়ত্তে থাকিলেও, তিনি নিতান্ত একাকী এবং 
অসহায় ! 

পেক্কার সর্বান্্দর সান্তাল মহাশয় অতঃপর সপ্তাহকাল কুচীতে 
আসিলেন না। তিনি নির্বিকার চিত্তে বাসার বসিয়া রহিলেন। কিন্ত 
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তাহার গুপ্তচরের অভাব ছিল না,-_কুঠীর প্রত্যেক সংবাদ তাহার 
কর্ণগোচর হইতে লাগিল । তাহার বাসায় পূর্বে দেমন ছুবেলা পঞ্চাশখান 
পাতা পড়িত, তাঁহার বৈলক্ষণ্য হইল না। পূর্বের মতই তিনি 
পল্লিবাঁসিগণের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া, অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করিতে 
লাগিলেন । ম্যানেজার হাম্ক্রি সাহেবও যে ছুই-এক দিন গোপনে 
তাঁহার সন্ধান লন নাই, এ কথা বলিতে পারি না। পেস্কারবাবু কয়েক 
দিন কাছারীতে অনুপস্থিত থাকায়, সাহেবের কাঁম-কর্ম্মের অত্যন্ত 
বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল ; এমন কি, নায়েব মহাশয় পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া 
চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। একজন: মাত্র কর্মচারী এতবড় 
একটা “কানদারণে*র কায-কর্ম্ম একাকী কিরূপে পণ্ড করিয়া দিতে 
পারে? তাহার প্রমাণ পাইয়া ম্যানেজার হাম্‌ক্রি সাঁহেবকেও কিঞ্চিৎ 
বিচলিত হইতে হইল । ছুই-এক দিন তাহার ইচ্ছা হইল, পেস্কারকে 
লোক দিয়া ডাকাইয়া পাঠাইবেন $ কিন্তু তিনি একে ম্যানেজার, 
তাঁহার উপর বর্ণশ্রে্ঠ ইংরাজ ; একটা সামান্য নেটিভ আমলা প্রকাণ্ড 
ভাবে তাঁহার অপমান করিয়া, তেজ দেখাইয়! চলিয়া গিয়াছে 
'পেস্কারকে ডাঁকিয়া আত্মমর্য্যাদ! ক্ষু করিতে, সঙ্গে সঙ্গে পেক্কারের স্পদ্ধা 
বৃদ্ধি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না । বিশেষতঃ, পেস্কার কুঠী ত্যাগ 
করিবার সময় তাহার মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়াছেন, “তুমি বোধ হয় 
আমাকে ডিম্মিদ্‌ করিবার চেষ্টা করিবে ; কিন্তু কাঁটা তেমন সহজ 
হইবে না,--এ কথাও তোমার স্বরণ থাকিতে পারে 1”--যে আমলার 
মুখ হইতে এরূপ স্পর্ধার কথা বাহির হইতে পারে, কোন্‌ উপরওয়ালা 
তাঁহাকে ডিস্মিস্‌ না করিয়| স্থির থাকে? কিন্তু সাহেব জানিতেন, 
পেস্কারের এই উক্তি বর্ণে-বর্ণে সত্য ; পেস্কার এরূপ গদ্ধত্য :প্রকাশ 
করিলেও, ম্যানেজার হাম্ফ্রি সাহেব তাহাকে পদচ্যুত ক্লুরিতে 
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পারিলেন না। পদাঁঘাতে পেক্কারকে ফুটবলের স্তাঁয় দূরে নিক্ষেপ কর! 
হাম্‌ক্রি সাহেবের সাধ্য হইলে, কায-কর্ম্মের শত অসুবিধা সত্বেও তিনি 
তাহাতে কুষ্টিত হইতেন না। 

মিঃ হামৃক্রি কুটবুদ্ধি, কুঠীর কাি-কর্ম্মে অভিজ্ঞ, অত্যন্ত তেজী ও 
জেদী ইণ্রাজ। কিন্ত তিনি যতই চতুর: হউন, চালবাজিতে তিনি 
পেস্কার সর্বা্গসুন্দরের সমকক্ষ ছিলেন না । সাহেবের সর্দার-খান্সামা 
এবাহিম মিঞা এই কুঠীর কার্ধ্যে চুল পাকাইয়াঁছিল। সে সত্যই 
বলিয়াছিল, “তিনি সাহেবকে এক হাঁটে কিনে, আর এক হাঁটে 
বিচংতে পারে।” পেক্কার বাবু তাঁহার পেস্কারী চাকরী কি উপায়ে 
মৌরুসী করিয়া লইয়াছিলেন, আমরা তাহা নিয়ে বিবৃত 
করিলাম । শে 

সর্বান্নুন্দর সান্যাল মহাশয়ের পেস্কারী চাকরী নূতন নহে। এই 
চাকরী করিতে করিতে তিনিও চুল পাঁকাইয়াছিলেন ; এবং মুচি- 
বাড়িয়া কানসারণের তিনজন ম্যানেজারকে পার করিয়াছেন। মিঃ 
উইলিয়াম হামৃক্রি এই কানসারণের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসিবার 
পূর্বে মিঃ; ডেভিড স্মিথ এই কানসারণের ম্যানেজার ছিলেন। স্মিথ 
সাহেব বড়ই আমোদপ্রির লোক ছিলেন । তিনি কানসারণের কাষ-কর্ম্ম 
প্রায় কিছুই দেখিতেন না; জুয়ায় ও ঘোড়দৌড়ে বিস্তর টাকা 
উড়াইয়াছিলেন।  তীহার ওদাঁসীন্তেই হউক, আর উচ্ছৃ্খলতাঁতেই 
হউক, কিছু দিনের মধ্যেই মুচিবাড়িয়া কানসারণে কোম্পানীর নব্বই 
হাজার টাক! ক্ষতি হয়। এ জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা মিঃ ডেভিড 
স্মিথকে পদচ্যুত করেন। স্মিথ সাহেব ইংরাজ,_ তাহার সাত খুন মাফ । 
তিনি হাত পা ধুইয়া ‘হোমে’ যাত্রা করিলেন। কিন্তু কোম্পানীর ত 
ক্ষতি পুরণ হওয়া চাই। সুতরাং সকল চাপ পেস্কারের উপর পড়িল ১ 
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প্রেস্কার যেরূপে পারেন, কোম্পানীর এই ক্ষতি পূরণ করুন, _কোন্পানীর 
অধ্যক্ষ সভা এই আদেশ প্রচার করিলেন। 

অন্য কেহ হইলে এরূপ প্রকাঁও দায়িত্বভার স্বন্ধে লইতে সন্মত হইত 
কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ, বর্তমান ‘লঙ্কাপ্রাশনে’র যুগ হইলে, প্রজারা 
এত বড় কীঠাল তাহাদের মাথায় ভাঙ্গিতে দিতে নিশ্চয়ই রাজী হইত 
না। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগের প্রজারা জলে 
বাঁদ করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করিতে ভয় পাইত। চতুর পেক্কার 
সৰ্ক্বাঙ্গস্ুন্দর এক বড়ে টিপিয়াই কিস্তিমাঁৎ করিলেন। তিনি কোম্পানীর 
এই ক্ষতিপূরণের জন্ঠ অধ্যক্ষ-দভার নিকট হইতে কৌশলে দুইটি আদেশ 
মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। .. প্রথম আদেশ এই, টাকা সংগ্রহের 
ধন্য প্রজারা একটা নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত কর বা সেলামী 
দিবে।' দ্বিতীয় আদেশ,  যুচিবাঁড়িরা কানদাঁরণের ম্যানেজার 
পদে যিনি যখনই নিযুক্ত থাকুন, তিনি অধ্যক্ষ-সভাঁর সকল 
সদন্তের এক-যোগে সন্মতি না পাইলে, পেস্কার বাবু সর্ধাঙ্গসুন্দর 
সান্যালকে স্বেচ্ছায় পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। ম্যানেজার মিঃ* 
হামৃক্রি জানিতেন, তিনি দো্দদাণ প্রতাপশালী ম্যানেজার হইলেও, 
অধ্যক্ষ-দতার সকল সদস্তকে তীহার অতান্ধবন্তী করিয়া, পেক্কারের 
বরখাস্তের আঁদেশ বাহির করা সহজ নহে । আর তাহা যদি নিতান্ত 
অসম্ভব না-ও হয়, তাহা হইলেও পেস্কার সহজে ছাড়িবে না, তিনি তাঁহার 
বিরুদ্ধে রীতিমত লড়িবেন |: তখন যদি চীনামুরগীর ডিমচুরির রহস্ত 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তীহাঁকেও যথেষ্ট অপদস্থ হইতে 
হইবে। এই সকল কারণে ম্যানেঞ্জার সাহেব পেস্কারকে বরথাস্ত করিতে 
সাহস করিলেন ন! ; এদিকে কয়েক দিন কাব-কর্মের অসুবিধা ভোগ 
করিয়া, তাঁহার মনও অনেকটা নরম হইরা আদিল। রাগ পড়িলে 


তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, খাসকামরায় পেক্কারেরই প্রবেশাধিকার ছিল): 
কেবল এই হেতুবাদে বিনা প্রমাণে তাঁহাকেই ভিম-চোর বলিয়া! সিদ্ধান্ত: 
করা তাহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ, পেস্কারের ন্যায় নিষ্ঠাবান: 
ও হিন্দুধর্মান্মমোদিত আচার-অন্ষ্ঠানের পক্ষপাতী “গোড়া” হিন্দু কখন: 
মুরগীর ডিম চুরি করা দূরের কথা, ম্পর্শও করিতে পারেন না! এ. 
অবস্থায়, “তুমি চুরি করিয়া ডিম খাইক্সাছ,--পেস্কারকে এরূপ রূঢ় কথা: 
বলা অত্যন্ত গহিত হইয়াছে । এ দেশের ইংরাজদের যত দোঁষই থাক, 
তাঁহাদের অনেকেরই চরিত্রে এই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে: 
তাহারা অন্তায় করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলে, ক্রটি স্বীকার করিতে, 
কুষ্ঠিত হন না। কয়েক দিন পরে মিঃ হাম্ফ্রি কয়েক জন সন্রান্ত দেশীয়: 
ভদ্রলোককে পেস্কার মহাশয়ের বাষায় পাঠাইয়া, তাঁহার নিকট দোষ 
স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদার-হৃদয় পেস্কার মহাশয়: 
ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া, ম্যানেজার সাহেবকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন 3. 
এবং পরদিন প্রভাতে আফিসের_ কার্য্যে যোগদান করিলেন। কিন্তু 
এই কয় দিনেই তিনি, কুঠীর কর্মচারীদের মধ্যে কে কি শ্র্কতির লোক: 
তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্ত: 
কাহার। ষড়যন্ত্র করিয়া! ম্যানেজার সাহেবকে নাঁচাইয়াছিল, তাহারও 
তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কুঠীতে গিয়া কোন. 
কাৰ্য্যে কাহাকেও সাহাধ্য করিতেন না ; গম্ভীর ভাবে নিজের নির্দিষ্ট 
কাবটুকু শেষ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিতেন। এই ভাবেই কিছু দিন ] 
কাটিয়া গেল। ] 
এই সময়েও নীল-কুঠীর নেওয়ানেরা প্রজার প্রতি অত্যাচারে সম্পূর্ণ 
রূপে বিরত হইয়াছিলেন,__নানা কারণে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয় 
না। ও তবে “নীলদর্পণে' অত্যাচারের ও উৎপীড়নের যে আদর্শ 


২৯ নায়েব মহাশয় 


প্রতিফলিত হইয়াছে, এ সময় নীলকর ও তীবেদারদের অত্যাচার সেরূপ 
প্রবল ও সংক্রামক ভাবে বর্তমান ছিল না। অত্যাচারের স্রোত তখন 
অস্তঃসলিলা ফন্ত-শ্রোতের স্যার প্রবাহিত হইত ; এবং অনেক প্রজা 
তাহার প্রভাব মর্ম্মে-মর্ন্দে অনুভব করিত। যে সকল স্থানে নীলের চাষ 
হইত, সেই সকল স্থানের কুঠীতে এক একজন দেওয়ান থাকিতেন। 
দেওয়াঁনেরা সকলেই এ দেশের লোক, এবং সাধারণতঃ ভদ্র-সস্তানি ৷ 
তবে কানদারণের ইংরাজ ম্যানেজারের অধীন প্রধান-প্রধান আমলাদের 
আত্মীয় ও অন্থ্গৃহীত লোকেরাই নীলকুঠীর দেওয়ানী পদ লাভ করিতেন। 
এই সকল দেওয়ানকেও কানদারণের ইংরাজ ম্যানেজারের নিকট 
নিকাশ দিতে হইত। ম্যানেজার সাহেবের মনোরঞ্জন করা তাহাদের 
কর্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। দেওয়ানের কায-কর্ম্মের প্রতি 
ম্যানেজার সাহেবেরও তীক্ষ দৃষ্টি থাকিত। 

পেস্কার সর্বাঙ্গস্গন্দর সান্যাল নিলিপ্ত ভাবে তাহার কর্তব্য কর্ম্ম 
সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কি ম্যানেজার সাহেব, কি নায়েব মহাশয়, 
কাহারও সহিত তিনি মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা করেন না। তাহারাও' 
তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, তাহার সহিত পূর্ববৎ ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য 
আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এই ভাবে কাষ-কর্ম্ম চলিতেছে, এমন 
সময়ে এক দিন, বিনা মেঘে বজাঁঘাঁতের ন্যায়, হঠাঁৎ সংবাঁদ 
আসিল, নীলকুঠীর দেওয়ান পুরন্দর ভাঁদুড়ীর, ; নিদারুণ অত্যাচার 
সহ করিতে ন! পারিয়! প্রজারা দেওয়ানজিকে ধরিয়া “কোরবানি” 
করিয়াছে; এবং মৃতদেহ নদী-জ্রোতে নিক্ষেপ করিয়া, অত্যাচারের 
বনিয়াদ পর্য্যন্ত নিৰ্ম্মল করিয়াছে। 

পুলিশের জমাদার-দারোগার প্রমোশ্তন তাহাঁদের অন্তুঠিত অত্যাচারের 
উপর নির্ভর করে কি না জানি না ; তবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাহারের 


নায়েব মহাশয় ৩০ 


গ্রমোগ্তন কিছুদিন পূর্বে আসামী নির্ধ্যাতনের (conviction ) উপর 
নির্ভর করিত, ইহা কোন-কোন ডেপুটি বন্ধুর মুখেই শুনিয়াছি। 
কীলকুঠীর নায়েবদের সম্বন্ধেও এ কথা কতকটা খাঁটিত। তবে যাহারা 
তিন ডবল প্রমোশ্তন পাইয়া নীলকুঠীর “দেওয়ানি” হইয়া বসিয়ছে, 
তাহারা আর নূতন করিয়। কি প্রমোগ্রন পাইবে? প্রজার প্রতি 
অত্যাচার না করিলে নীলের কাজ ভাল হয় না ; এবং নীলের কাজ ভাল 
হইলেই, দেওয়ানেরা ম্যানেজারের নেকনজরে থাঁকিত,-_নিজেরাও 
গুছাইয়া লইত। দেওয়ান পুরন্দর ভাছুড়ীও এই কারণে ম্যানেজার 
হাম্ক্রি সাহেবের নিকট বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন ; গ্রজারা 
তাহাকে জবাই করিয়া লাস নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে শুনিয়া সাহেব 
রাগিয়া আগুন হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারিগিকের সমগ্র পুলিশ- 
বাহিনী ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়! “কিবা জল, কিবা স্থল, ছাইল আকাশ- 
তল’; কয়েকজন টিকটিকি পুলিশও  কাঁধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
আন্দোলন করিতে লাগিলেন ১ কিন্তু কেহই খুনের কোন কুল-কিনারা 
করিতে পারিলেন না !--ম্যানেজার হামৃক্রি সাহেবও «গেল রাজ্য 
গেল মান’ ভাবিয়া স্বরং ঘটনাস্থলের অদূরে উপস্থিত হইয়া নু 
ফেলিলেন, এবং পুলিশকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। 
ইহাতে সেই অঞ্চলের 'মাথালো» “যাথালো” প্রজাদের উপরেও যে 
কিছু চাপ পড়ে নাই, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। কিন্ত 
ইহার ফল তেমন সুবিধাজনক হইল না ; ‘দেওয়ান মেধ” যজ্ঞে ‘ইন্দায় 
স্বাহা’ হইবার উপক্রম হইল ; জনরব উঠিল, এবার ম্যানেজার হাম্ক্রি 
সাহেবকে পর্য্যন্ত কোরবানি করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে ! এই সংবাদ 
পাইয়! সাহেবের আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল । তাহার অবস্থা 
তখন্টু‘সাপের ছু চে| ধরার’ মত সঙ্গীন হইয় উঠিল ; এরূপ রোমাঞ্চকর 


৩১ নায়েব মহাশয় 


সুংবাদ পাইয়া সেই অরক্ষিত স্থানে তাঁহার থাকিতে সাহস হইল না। 
অথচ তাড়াতাড়ি তাহার মুচিবাঁড়িয়ার সুরক্ষিত: দুর্গে প্রত্যাগমন 
করিবেন, ততখানিও সাহস করিতে পারিলেন না । ম্যানেজার সাহেব 
অত্যন্ত ভীত হুইয়া ‘বাঙ্গাল নায়েব’ বাগচী মহাশয়কে তাহার বিপদের 
সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন, এবং তাহার প্রাণরক্ষার জন্ত 
অবিলম্বে সশন্ত্র লাঠিয়াল, পাইক প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে আদেশ 
করিলেন। 

মুচিবাড়িয়ার কুঠীতে বসিয়া নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের 
এই পত্র পাইয়া চতুর্দিকে ‘সৰ্ষপ পুষ্প’ দর্শন করিতে লাগিলেন! হঠাৎ 
তখন উপযুক্ত পরিমাণে সশস্স লাঠিয়াল পাইক কিরূপে সংগ্রহ 
করিবেন,. তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মাথায় হাঁত দিয়া বসিয়া 
পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, পেস্কার বাবু যদি 
এই ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই এই সঙ্কটে ম্যানেজার সাহেবের 
* জীবন রক্ষা হইতে পারে; নতুবা তাহার চেষ্টায় কোন ফল হইবে 
না। নায়েব মহাশয় নিরুপায় হইয়া অগত্যা পেস্কার বাবুর শরণাঁপর 
হুইলেন।  সর্বাক্গনুন্দর প্রথমে বীকিয়া বসিলেন।' তিনি বলিলেন, 
সাহেব নায়েব মহাশয়ের সাহাঁষ্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন__, 
বিশেষতঃ তিনিই সাহেবের সর্বপ্রধান কর্মচারী। সাহেব পেস্কার 
মহাশয়কে কোন কথা লেখেন নাই সাহেবকে ক্ষিপ্তপ্রায় সহত্র-সহত্র 
প্রজার কবল হইতে নিরাপদে উদ্ধার করিয়া আঁনিবাঁর শক্তিও 
তাঁহার নাই। 

পেস্কার বাবুর কথা শুনিয়া নায়েব মহাশয় কীদিয়া ফেলিলেন 3 
এবং তাঁর দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাতিরস্বরে বলিলেন, “ভাই, এ 
অভিমান তুমি ত্যাগ কর? তুমি কি পার না পার, তাহা আমারুজানা 


. নায়েব মহাশয় ১ ৩২. 
আছে। এই বিষম দায়ে তুমি আমাকে রক্ষা না৷ করিলে আমার আর 
মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। আমার মাথা কাটা যাইবে।” 

নায়েব মহাশয়ের স্বতি-মিনতিতে পেস্কার বাবুকে অবশেষে নরম: 
হইতে হইল । পেস্কারবাবুর চরিত্রের এই একটি বিশেষত্ব ছিল বে, ৷ 
তিনি যে ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা স্থ্সম্পন্ন করিবার ত প্রা, 
পর্যন্ত পণ করিতেন । তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অদ্ভুত তৎপরতার 
সহিত অল্প সময়ের মধ্যেই একশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিলেন, এবং; 
ভুইখানি ছৈ-ওয়ানা গরুর গাড়ীতে ঢাল, সড়কী, লাঠি প্রভৃতি বোঝাই: 
দিয়া ম্যানেজার সাহেবের সাহায্যের জন্য তাহা প্রেরণ করিলেন 
একশত লাঠিয়াল একত্র দলবদ্ধ হইয়| গমন করিলে পাছে কেহ সন্দেহ 
করে, এবং পথিমধ্যে তাহারা বাঁধা পাইতেও পারে, এই আশঙ্কায় ৷ 
পেস্কারবাবু তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া! বিভিন্ন পথে: ll 
যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং ম্যানেজার সাহেবের 
আস্তাবল হইতে একটি সুবৃহৎ তেজস্বী দ্রুতগামী আরবী অশ্ব লইয়া 
সপন্ত্র হইয়া ম্যানেজার সাহেবকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। 


/ 


es 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মুচিবাঁড়িয়া কান্সাঁরণের স্থযোগ্য পেস্কার সর্বাঙ্গ সুন্দর সাগ্যাল 
মহাশয় কেবল পেস্কারী কার্য্যেই সুযোগ্য ছিলেন না, দীর্ঘকাল কুঠীতে 
চাকরী করায় ব্রাহ্মণ হইলেও) তিনি অনেকটা ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইয়া 
উঠিয়াছিলেন;  ক্ষত্রিয়-স্বভাব-ন্ুলভ রজোগুণ তাহার প্রকৃতিতে 
ূর্ণমাত্রায় পরিষ্ফুট হইয়াছিল । রজোগুণের প্রভাবে নিদ্রা-ঘোরেও 
তিনি মধ্যে-মধ্যে ‘ধর, মার, কা” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। 
কীর কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই অশ্বারোহণে সুনিপুণ ছিলেন । 
আমরা যে কালের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত করিতেছি, তাহার পর 
ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে ; বাঙ্গালী সমাজের সকল স্তরেই 
এই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরে ধর্ম্ম-কর্ম্মেরর, আচার-ব্যবহারের, এমন কি 
রুচির পর্য্যন্ত যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, রিপ, ভ্যান উইংব্লের 
মত কোন লোক বহ্ুবৰ্যব্যাপী নিদ্রার অবসানে হঠাৎ জাগিয় উঠিয়া 
যদি তাঁহা লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই বিস্ময়ে স্তম্ভিত 
হইতে হইত। এখন স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইলে কুঠীর নিয়তম 
বর্ন্মচারীরাও দ্বিচক্রের সহায়তা গ্রহণ করে, তাহারা এখন ঘোড়া 
পুষিবার ঝঞ্চাট সহ করিতে অনন্মত। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা 
বলিতেছি, তখন কুঠীর ছোট বড় অধিকাংশ কর্ম্মচারীরই এক একটি 
ঘোড়া থাঁকিত। পেস্কার, সর্ধান্গনুন্দর বাবু অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। 
এতভিন্ তিনি লাঠী, সড়কী, তলোয়ার খেলায় এরূপ কৌশলের পরিচয় 
দিতেন যে, আট-দশজন বলবান ও স্থদক্ষ লাঠিয়াল লাঠি, খেলা 


৩ 
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উপলক্ষে যুগপৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার অঙ্গ ্পৰ্শ 
করিতে পারিত না। 

স্তুতরাং পেস্কার বাৰু যখন বেগবান, তেজন্বী অশ্বে আরোহণ 
করিয়া ম্যানেজার সাহেবের উদ্ধারের জন্য একাকী দূরবর্তী কুচীতে 
যাত্রা করিলেন, তখন তাহার অধীন কোন কোন কর্মচারী তাহাকে 
দুই-একজন অস্ত্রধারী বরকন্দাজ সঙ্গে লইয়া! যাইতে অনুরোধ করিলে, 
তিনি তাহাদের প্রস্তাব হাঁসিয়া উড়াইয়া দিলেন । পথে কেহই তাহার 
গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না। তাহার প্রেরিত লাঠিয়ালেরা 


নীলকুগীতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই, পেস্কার বাবু কুীর ভিতর. | 


প্রবেশ করিলেন, এবং ঘর্ম্মাক্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ 
কাম্রা-ঘরে গিয়া ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

ম্যানেজার মিঃ হাম্ক্রি প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, একাকী কামরার 
ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন। নায়েব বাবুকে লাঠিয়াল পাঠাইবার 
জন্য আদেশ করিবার দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে ; কিন্তু লাঠিয়ালদের 
সাক্ষাৎ নাই,__কোন সংবাদ পর্য্যন্ত নাই! নায়েবের প্রতি তাহার 
ক্রোধ উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় পেস্কার বাবু 
একাকী তাঁহার সন্মুখে গিয়া অভিবাদন করিবামাত্র, সাহেব ক্রোধে 
জলিয়৷ উঠিলেন ; কর্কশ স্বরে বলিলেন, “তুমি কি আমাকে রূপ 
দেখাইতে আসিয়াছ ? শত-শত প্রজা ক্ষেপিরা “মারমুখো হইয়। 
আছে ; তুমি একাকী কিরূপে তাঁহাদের বাধা দিবে? আমি তোমাকে 
এখানে আনিতে হুকুম দিই নাই,_তবে কাহার হুকুমে আসিয়াছ ? 
সেই *শুয়ার কা বাচ্চা” নায়েব কি বন্দোবস্ত করিয়াছে? আমার 
বিপদের সংবাদ পাইয়াও সে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছে ?” 

হ'ম্‌ক্ৰি সাহেবের অশিষ্টতায় পেক্কার বাবুও গরম হইয়া উঠিলেন; 
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ক্লিন্ত অবস্থা বিবেচনায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া, সংযত স্বরে 
বলিলেন, “সেই ভদ্রসন্তানকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আপনার 
কোন লাভ হইবে না সাহেব! নারেবের সাধ্যও নাই বে, এই অল্প 
সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া এখানে পাঠার। 
নিরুপায় হুইয়া নায়েব আমার সাহাব্য-প্রার্থী হইয়াছিল ; এই জন্যই 
আমি লাঠিয়াল ও অন্ত্রশব্র সংগ্রহ করিয়া এখান হইতে আপনাকে 
লইয়া যাইতে আসিরাঁছি। আমি না আসিলে আপনার উদ্ধারের কোন 
ব্যবস্থা হইত না ; অথচ আপনি মনে করিতেছেন আমি আপনাকে রূপ 
দেখাইতে আদিয়াছি ! উ্নন্তপ্রায় শত-শত প্রজা পাকা বাঁশের বড়-বড় 
লাঠী লইয়া যদি আপনাকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে 
আপনাকে তাহাদের লাঠী হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সন্মখে 
গিয়া বুক পাতিতে পারে, লাঠী চালাইয়া তাহাদের লাঠী ফিরাইতে পারে, 
আপনার আমলাদের মধ্যে একা এই সর্বাঙ্গ সাণ্ডেল ভিন্ন দ্বিতীয় লোক 
নাই। এই জন্যই আমি ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আসিয়াছি ; আমার 
লাঠীয়ালের! শীপ্রই এখানে আসিয়া জমিবে। যদি আমার এখানে* 
হাজির হওয়া আপনার বিবেচনায় অনধিকার-চর্চা হইয়। থাকে, আপনি 
বলুন, আমি চলিয়া বাই। আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আমার জীবন 
বিপন্ন করিবার আবগ্ঠক নাই ৷” 

পেস্কারের কথা শেষ হইতে না হইতে, কুড়ি-পঁচিশঙ্গন লাঠিয়াল 
তৈলপকক, গীটবিশিষ্ট স্থল ও সুদীর্ঘ লাঠী ঘাড়ে লইয়া কুঠীর প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করিল; এবং মিলিত কে উচ্চৈ্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। 
লাঠিয়ালগুলিকে দেখিয়া হামৃক্রি সাহেব কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন ; 
এবং কান্মারণের বাঙ্গলায় প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। 
পেস্কার বাবু তীহার ব্যবহারে ক্ষু্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারা, 


নায়েব মহাশয় ৩৪ 


উপলক্ষে যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাহার অজ স্পশ্ু 
করিতে পারিত না। 

সুতরাং পেস্কার বাবু যখন বেগবান, তেজস্বী অশ্বে আরোহণ 
করিয়া ম্যানেজার সাহেবের উদ্ধারের জন্য একাকী দুরবর্তী কুচীতে 
যাত্রা করিলেন, তখন তাহার অধীন কোন কোন কর্মচারী তাহাকে 
ছই-একজন অস্ত্রধারী বরকন্দাজ সঙ্গে লইরা যাইতে অনুরোধ করিলে, 
তিনি তাহাদের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন । পথে কেহই তীহার 
গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না। তাহার প্রেরিত লাঠিয়ালের! 
নীলকুগীতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই, পেস্কার বাবু কুঠার ভিতর 
প্রবেশ করিলেন, এবং ঘন্মাক্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ 
কামরা-ঘরে গিয়া! ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

মচানেজীর মিঃ হাম্ক্রি প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, একাকী কামরার 
ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন। নায়েব বাবুকে লাঠিয়াল পাঠাইবার 
জন্য আঁদেশ করিবার দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে ; কিন্তু লাঠিয়ালদের 
সাক্ষাৎ নাই,কোন সংবাদ পর্য্যন্ত নাই! নাঁর়েবের প্রতি তাহার 
ক্রোধ উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় পেস্কার বাবু 
একাকী তাহার সম্মুখে গিয়া অভিবাদন করিবামাত্র, সাহেব ক্রোধে 
জলিয়া উঠিলেন ; কর্কশ স্বরে বলিলেন, “তুমি কি আনাকে রূপ 
দেখাইতে আসিয়াছ?  শত-শত প্রজা ক্ষেপিয়া “মারমুখো” হইয়। 
আছে ; তুমি একাকী কিরপে তাহাদের বাঁধা দিবে? আমি তোমাকে 
এখানে আনিতে হুকুম দিই নাই,_-তবে কাহার হুকুমে আসিয়াছ ? 
সেই “শুয়ার ক! বাচ্চা” নায়েব কি বন্দোবস্ত করিয়াছে? আমার 
বিপদের সংবাদ পাইয়াও সে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছে ?” 

হমৃক্রি সাহেবের অশিষ্টতায় পেস্কার বাবুও গরম হইয়া উঠিলেন ; 
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ক্লিস্ত অবস্থা বিবেচনায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া, সংযত স্বরে 
বলিলেন, “সেই ভদ্রসস্তানকে অকথ্য ভাষায় গাঁলি দিয়া আপনার 
কোন লাভ হইবে না সাহেব! নায়েবের সাধ্যও নাই যে, এই অল্প 
সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া এখানে পাঠার । 
নিরুপায় হইয়া! নায়েব আমার সাহাব্য-প্রার্থী হইয়াছিল ; এই জন্যই 
আমি লাঠিয়াল ও অন্ত্রশন্প সংগ্রহ করিরা এখান হইতে আপনাকে 
লইয়া যাইতে আসিরাছি । আমি না আসিলে আপনার উদ্ধারের কোন 
ব্যবস্থা হইত না) অথচ আঁপনি মনে করিতেছেন আমি আপনাকে রূপ 
দেখাইতে আসিয়াছি ! উন্মন্তপ্রায় খত-শত প্রজা পাকা বাঁশের বড়-বড় 
লাঠী লইয়া যদি আপনাকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে 
আপনাকে তাহাদের লাঠী হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে 
গিয়া বুক পাতিতে পারে, লাগী চালাইরা তাহাদের লাঠী ফিরাইতে পারে, 
আপনার আমলাদের মধ্যে একা! এই সর্বার্গ সাণ্ডেল ভিন্ন দ্বিতীয় লোক 
* নাই। এই জন্যই আমি ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আসিয়াছি ; আমার 
লাঠীয়ালেরা শীব্রই এখানে আনিয়া জমিবে। যদি আমার এখানে 
হাজির হওয়া আপনার বিবেচনায় অনধিকার-চ্চা হইয়। থাকে, আপনি 
বলুন, আমি চলিয়া বাই। আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আমার জীবন 
বিপন্ন করিবার আবগ্তক নাই ।” 

পেস্কারের কথা শেষ হইতে না হইতে, কুড়ি-পচিশজ্জন লাঠিয়াল 
তৈলপক্ষ, গীটবিশিষ্ট স্থল ও সুদীৰ্ঘ লাঠী ঘাড়ে লইয়া কুঠীর প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করিল; এবং মিলিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হঙ্কার দিয়া উঠিল। 
লাঠিয়ালগুলিকে দেখিয়া হামৃক্রি সাহেব কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; 
এবং কান্রারণের বাঙ্গলায় প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 
পেস্কার বাবু তাহার ব্যবহারে ্ষুত্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, 
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তিনি মিষ্ট কথায় তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন « 
এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার কি কর্তব্য, তৎসম্বন্ধে পেস্কার বাবুর 
উপদেশ আবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । 

পেস্কার বাবু সাহেবকে তাহার উপদেশ-প্রার্থী হইতে দেখিয়া মনে 
মনে বলিলেন, “ঠেলায় পড়ে ঢেলার সেলাম !. এখন পথে এসো 
বাবা 1৮--তিনি: প্রকাণ্যে বলিলেন, “হুজুর, আপনার উপস্থিত কর্তব্য 
মন্বন্ধে আপনাকে. উপদেশ দিব, এমন গোস্তারী আমার নাই। তবে 
আপনি যখন আমার সহিত পরামর্শ করিনা কাঁজ করাই সঙ্গত মনে 
করিয়াছেন, তখন আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ভাল মনে হইতেছে, তাহা 
বলিতেছি শুন্থন।. প্রজার! দল বীধিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে, 
এইরূপ জনরব প্রচারিত হইয়াছে। এই জনরবের মূলে কোন সত্য 
আছে কি না, বল! যাঁর না। কিন্তু সত্য হউক, মিথ্য হউক, এই জনরবে 
আপনি ভয় পাইয়াছেন,_-আপনার কোন ব্যবহারে কেহই যেন ইহা 
বুঝিতে না পাঁরে। আপনি এখান হইতে পান্ধীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়া 
থাকিলে, সে ইচ্ছা ত্যাগ করুন। বে. টম্টমে আপনি এখানে আসিয়া- 
ছিলেন, সেই টস্টমে সেইরূপ বেগেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি ' 
ঘোড়ায় চড়িয়া, আপনার টম্টমের অদূরে থাঁকিয়া, আপনার অনুদরণ 
করিব। যে মুহূর্তে আপনার গতিরোধের চেষ্টা হইবে, সেই মুহূর্তেই 
আমি তাহাদের মন্মুখীন হইয়া আক্রমণে বাধা দান করিব। এতভিন্ন 
প্রত্যেক ধাটাতে সাদী ও বলবান লাঠিয়ালেরা আমার সাহায্যের 
জন্য প্রস্তুত আঁছে। কেহ আপনার একটি কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে 
না--এ জন্য আমি আমার মাথা জামিন রাখিলাম ৷ 

হাঁষফ্রি সাহেব পেস্কার বাবুর পরামর্শ ই গ্রহণ করিলেন । তিনি যে টম্টমে 
নীলকুঁঠীতে পুরনার দেওয়ানের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে আসিয়া ছিলেন, 
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রছস্ত-তেদে ব্যর্থমনোরথ হইয়া, সেই টম্টমেই “কান্দারণে” প্রত্যাগমন 
করিলেন। সশস্ত্র পেস্কার অশ্বারোহণে, টম্টমের কয়েক গজ মাত্র দুরে 
থাকিয়া, তাহার অনুসরণ করিলেন । সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার 
সময় সাহেব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক ঘাঁটিতে সুদীর্ঘ লগুড়ধারী 
লাঠিয়ালেরা আততায়ীর আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার' জন্য 
সমবেত হইয়াছে । তাহার গন্তব্য পথ সুরক্ষিত করিবার জন্য পেস্কার- 
বাবুর স্থবন্দোবস্ত ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাইয়া, সাহেব অত্যন্ত 
সন্ত হইলেন। তিনি নিরাপদে “কান্সারণে”র বাঙ্গলায় প্রত্যাগমন 
করিলে, নায়েব মহাশয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নায়েব 


- মহাঁশয় স্বয়ং তাহার আদেশ পালনের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, এবং 


তাঁহার সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা সত্বেও তাহার ‘জান ও মান’ রক্ষার 
ভাঁর গ্রহণে উদাসীন ছিলেন--এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, তিনি নায়েব 
মহাঁশয়কে যে অকথ্য ভাবায় তিরস্কার করিলেন,-_যাহাঁর বিন্দুমাত্র 
আত্মসন্মান জ্ঞান বা! মনুষ্যত্ব আছে, মে তাহা সহ করিতে পারে না। 
কিন্তু এই সকল “কান্সারণের” অধিকাংশ নায়েব-দেওয়ানেরই জানা" 
আঁছে--“পেটে খেলে, পিঠে সর 1”__নিজের নাম সহি করিতে যাহার 
কলম ভাঙ্গে, সে বদি কুঠীর চাকরীর দৌলতে গ্যাড়টা সদরালার “ব্যাতো- 
নের” সমান উপার্জন করিয়া, রাঁজভোগে উদর পুর্ণ করিতে পায়, তাহ] 
হইলে সে দুর্ধাক্য ত সাঁমান্ঠ কথা,--পিঠে চাবুক পৰ্য্যন্ত সহিতে প্রস্তুত ! 
সুতরাং ইহাদের মূলমন্ত্র 

“বকে আর ঝকো, কাণে গু'জেছি তুলে 

মার আর ধর, পিঠে বেঁধেছি কুলো 1” 

ম্যানেজার সাহেবের তিরক্কারের বহর দেখিরা নায়েব মহাশয়ের 

ধারণা হইল, পেস্কার যে কাধ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্তাহা 


, 
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যথাযোগ্য রূপে সম্পন্ন না হওয়াতেই সাহেবের এত রাগ ! যে সকল 
লাঠিয়াল সাহেবকে ক্গিপ্তপ্রায় প্রজা পুঞ্জের কবল হইতে রক্ষা করিতে 
গিয়াছিল, তাহারা সমবেত বিদ্রোহী প্রজাবর্গ অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প 
হওয়ায়, সাহেব হর ত কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম লাভ করিয়া আপিয়াছেন ১ 
এবং সম্ভবতঃ পেস্কার ভাঁয়ার পিঠেও দুই-এক ঘা পড়িয়াছে। নায়েব 
মহাশয় সাহেবের কট,ক্তি নির্বিকার চিত্তে পরিপাক করিতে-করিতে 
স্থির করিয়া ফেলিলেন__ফাহেবের পিঠের সাদা চামড়ার উপর কয়টি 
“কাঁলশিরা” চাষার করচালিত বংশলোচনের মহিমা পরিপ্ফুট করিয়া 
তুলিয়াছে-_সাহেব পরদিন “গোসলখানা” হইতে বাহির হইবার সময়, 
সপ্দার খানসামা এত্রাহিম মিঞাকে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে বলিবেন। 
কিন্তু আপাততঃ তিনি ক্রোধ ও বিরক্তি দূর করিবার জন্য কি উপায় 
অবলগ্ধন করিবেন, তাহ! স্থির করিতে না পারিয়া, অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, 
“হুজুর আমাদের মা-বাপ। আমাদিগকে গরু, শুয়োর, গাধা? উল্লুক 
প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে পারেন ; কারণ, পেস্কার বাবুর সরফরাজিতে ' 
নির্ভর করা আমার পক্ষে বড়ই নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে! সৈই চীনা 
মুরগীর আগা চুরীর ব্যাপার লইয়া হুজুরের সঙ্গে পেক্কার বাবুর 
মনোমালিন্য চলিতেছিল, তাহা জানিতাম, কিস্ক এত দিন পর্য্যন্ত তিনি 
সেই কথা মনে রাখিয়া, এই স্থযোগে মনোবাছ) পূর্ণ করিবার চেষ্টা 
করিবেন, ইহা ধারণা করিতে পারি নাই । সেই মতলবেই, তিনি আমাকে 
হুজুরের আদেশ পালনে উদ্যত দেখিয়া, হুজুরের রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণের 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার হাতে-পায়ে ধরিয়া যেরূপ 
বাগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অগত্যা তাহার 
উপর সকল ভার দিলাম ; এবং পাছে কোন ক্রটি হয় এই আশঙ্কায়, 
তাহাকেও হুজুরের কাছে পাঠাইলাম। এখন দেখিতেছি, তাহার 
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*বাপ্লাবাজিতে ভুলিয়| বড়ই অন্তায় করিয়াছি! আমার নিজের কাণ 
মলিতে ইচ্ছা হইতেছে ।” দ- 

মিঃ হাম্ফ্রি নায়েরকে পেক্কারের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইতে দেখিয়া, 
ক্রোধে গর্জন করিয়া বলিলেন, "নায়েবী কার্য্যের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য ! 
আমি তোমার উপর যে কার্ধ্যের ভার দিয়াছিলাম, তাহা নির্ধাহ করা 
তোমার অসাধ্য বুঝিয়া, তুমি পেস্কার বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলে,_ 
তাহার হাতে, পায়ে ধরিয়া তাহাকে রাজী করিয়াছিলে। অথচ তুমি 
নির্মজ্জের মত পেস্কারের বিরুদ্ধে আমার কাছে “চুক্লামি করিতেছ ! 
পেস্কার আমাকে জদ্দ করিবার ছুরভিসন্ধিতে তোমার নিকট হইতে এই 
ভার গ্রহণ করিয়াছিল, এত বড় মিথ্যা কথ! বলিতে তোমার লজ্জা হইল 
না? তুমি আশা করিয়াছিণে _তুমি নিজেকে নির্কোধ প্রতিপন্ন করিয়া 
তোমার অযোগ্যতা চাপা দিয়া রাখিবে! আমি তোমার নির্কদ্ধিতা 
ক্ষমা করিতে পারিভাম ; কিন্তু তোমার শয়তানী ক্ষমার অযোগ্য । 
তুমি নিজে যে কাজের অনুপযুক্ত, দাঁয়ে পড়িয়া সেই কাজের ভার অন্তের 
ঘাড়ে চাপাইয়া, শেষে তাহার অযোগ)তা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে না,_-তাহাকে কপট ও নিমকহারাম বলিয়া 
সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেও সঙ্কুচিত হইলে না! তোমার এই 
শয়তানী আমি কখন ক্ষমা করিব না। তুমি বুড়া হইয়াছ, তাহার উপর 
নায়েবের দারিত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছ ; তোমার বয়সের ও পদের 
খাতিরে আনি তোমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিলাম না। 
নতুবা, তোমার মাথ! সুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া তোমায় গাধার পিঠে 
উপ্টা করিয়া চড়াইয়া, গ্রাম খূরাইয়। আনিতাম ।__পেস্কার আমার রক্ষার 
ভার লইয়াছিল,-এই জন্য আমার মানসন্তরম ও প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। 
নিঞ্জ বুদ্ধ, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও ৷” হ 


নায়েব মহাশয় ৪০ 


নায়েব মহশিয় সাহেবকে নেলাম করিয়া, তৎক্ষণাৎ দরজার বাহিরে 
গিয়া জুতা পায়ে দিতে লাগিলেন। তাহার পর সেরেন্তায় আসিয়া 
বলিলেন, “বুঝেছ রসরাজ ! পেস্কারকে সাহেবের কাছে পাঠিরেছিলাম, 
এ জন্ভে সাহেবের ভারি গোসা ! বল্লে, তুমি নায়েব, আমার মান-সন্ত্রমের 
জন্যে তুমিই দায়ী,_পেস্কার কে, যে, তাকে লেঠেল সঙ্গে দিয়ে আমাকে 
রক্ষা করতে পাঠাও ? ইহাতে না কি সাহেবের অপমান হয়েছে ! সাহেব 
মুখ থাকৃতে নাকে ভাঁত খেতে রাজী নর । পেস্কার যে যখন-তখন নকল 
কাজেই সর্দারী করবেন, তা আর হচ্ছে না।” 

ম্যানেজার নাঁহেবের নিকট তিরস্কত হইয়! নায়েব মহাশয় আমলাদের 
নিকট যতই বাহাছুরী করুন, আমলার দুই-এক দিনেই বুঝিতে পারিল, 
সাহেব তাহাকে অকৰ্ম্মণ্য মনে করিয়া, অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করিতেছেন ! 
প্রজার! সাহেবকে প্রহার করিবে বলিয়া বে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, 
তাহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহার অনুসন্ধানের ভার 
পেস্কারের উপর প্রদত্ত হইল। সাহেব নায়েবকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই 
বলিলেন না। নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাঁহেবের পেস্কার-বাঁৎনল্যের 
পরিচয় পাইয়া আস্তরিক দুঃখিত হইলেও, প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন, প্নায়েবের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা সাজে না। সাহেবের 
সাহন কি--আঁমাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে হুকুম করে | পেস্কারের ত 
আর মান-অপমান জ্ঞান নাই। গোয়েন্দাগিরি ত ‘তুশ্চু’ কথা,__সাহেব 
বদি বলে ‘পেস্কার, আমার পায়ে সাবান মাঁাও__পেক্কার তখনই, 
হাজার হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, তার “কুচ্ছো* না করাই ভাল, কি বল 
হরচন্দোর ! 

কিন্তু নায়েব মহাশয় যতই ম্যানেজার সাহেবের চক্গুঃশূল হইতে 
লাগিতেন, তিনি ততই অধিক পরিমাণে পেস্কারের কুৎসা-প্রচারে 


৪5 নায়েব মহাশয় 


মনঃসংযোগ করিলেন। পেস্কার সকল কথাই শুনিতে গাইতেন 3 কিন্ত 
তিনি কোন দিনই বৃদ্ধ নায়েবকে অসন্মানজনক কোন কথা বলিয়া, 
তাঁহার গৌরব বা পদমধ্যাঁদা ক্ষুণ করিলেন না । “কাঁন্সারণে'র যে সকল 
আমলা স্বার্থান্ুরোধে এত দিন নায়েবের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে. 
নায়েবকে ক্ষতাচ্যুত ও স্বপদে সাক্ষী-গোপাল রূপে অবস্থিত দেখিয়া, 
তাঁহারা পেস্কারেরই মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল । বিশ্বাসী মিত্র 
মনে করিয়া নায়েব তাহাদিগকে যে কথাটি বলিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ 
পেস্কারের কর্ণ-গেচির হইত ! : পেস্কার হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। 

পেস্কারু গুপচর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকটও নানা স্থত্রে জানিতে 
পারিলেন, ম্যানেজার সাহেবকে প্রজার! খুন করিবে বলিয়া যে জনরব 
প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অমূলক বাজে কথা মাত্র। কতকগুলি 
দুষ্ট লোক সাঁহেবকে ভয় দেখাইবার জন্তই এই মিথ্যা জনরবের স্ষ্টি 
করিয়াছিল ; কিন্ত সেরূপ কোন যড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আঁবিদ্কত হইল না। 

ম্যানেজার সাহেব এই সংবাদে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্ত 
'পেস্কার তাহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিলেন না । তিনি ম্যানেজার সাহেবের 
উপর কতকটা৷ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন বুঝিয়া ক্রমে সাহেবকে 
মুঠাঁর ভিতর পুরিতেই কৃতসঙ্কন্ন হইলেন ; এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত 
করিবার জন্য, নানা উপায়ে তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

পেক্কার বাবু এক দিন কথা-প্রসঙ্গে ম্যানেজার সাহেবকে বলিলেন, 
যথাসাধ্য তদন্ত করিয়া যদিও আমার বিশ্বাদ হইয়াছে- প্রজারা এ 
পৰ্য্যন্ত হুজুরের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতে সাহদী হয় নাই বটে 
কিন্তু আমি কিছু দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি-- প্রজাদের ক্রমেই শ্পদ্ধা 
বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের জমীদার সরকারের পক্ষে ইহা বড় মঙ্গলের 
কথা বলিরা ধারণা হইতেছে না।” 5 


নায়েব মহাশয় ৪২ 


সাহেব গম্ভীর হইয়। বলিলেন, “ওয়েল পেস্কার ! এ তুমি খুব খাঁটি 
কথা৷ বলিয়াছ। আমাদের হাড়-ভাঙ্গা নীল-কুচীর দেওয়ান পুরন্দর 
বাবুকে ‘কোতল’ করিয়া প্রজা লোকের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে । 
ওঁ অঞ্চলে নীলের কাজ-কর্ম্মও অত্যন্ত মন্দা চলিতেছে। ইহার প্রতিকার 
না করিলে, আমার বিশ্বাস, পূর্বের মত এ অঞ্চল হইতে এই লাভের 
ব্যবসায়টি একদম উঠিয়া যাইবে। তুমি কোন উপায় স্থির করিতে পার? 

পেস্কার বলিলেন, “আপনার নায়েব বাগচী মোশাই থাকিতে 
আমাকে উপায় স্থির করিতে বলা; আর মুখ থাকিতে নাকে ভাত 
খাইতে বলা সমান কথা ! এ বিষয়ে নায়েব বাবুর সহিত পরামর্শ 
করিয়া কর্তব্য স্থির করুন ।* 

সাহের টেবিলে মুষ্ট্যাথাত করিয়া সরোষে বলিলেন, “ড্যাম্‌ নায়েব ! 
সে শুরারকে দিয়া কোন কাজ আদার হইবার আশা নাই। আমি 
তাহাকে বিশ্বাস করি না। তুমি অবিলম্বে একট! উপায় স্থির কর। 
এরূপ ব্যবস্থা কর, যেন আয়েন্দা সনে ষোল আনা| জমীতে নীলের 
চাষ হয়। হাঁড়-ভাঙ্গা কুঠীর এলাকার যে প্রজা নীল বুনিতে আপত্তি 
করিবে, তাহাকে কুগীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া, ‘রেকাবদলে’ সায়েস্তা 
করিবার ব্যবস্থা কর।” 

পেস্কার বলিলেন, “হুজুর, পারি 1 তবে কি না, গবর্মেন্টের 
আইন-কানুন বড় খারাপ । বিশেষতঃ হাঁড়ভার্গা অঞ্চলের গ্রজারা 
একজোট হইয়া, যা ইচ্ছা তাই করিতে আরম্ভ করিয়াছে । এত বড় 
ছ্বর্ষ দেওয়ান পুরন্দর ভাছুড়ী- প্রজাঁরা তাহাকে রাতারাতি খুন 
করিয়া লাশ ভাসাইয়া দিল! তিন জেলার পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ 
একত্র জুটিয়া, আকাশ-পাতাল চযিয়া ফেলিয়াও, খুনের কোন কিনারা 
করিতে পারিল না। না সাহেব, কতকগুলা প্রজাঁকে আইনের জ'তায় 


১৪৩ নায়েব মহাশয় 


ফেলি! পিষিতে না পারিলে, কেবল “রেকাবদল” কি "শামটাঁদের ভয় 
দেখাইয়া নীলের কাজে উন্নতি করিবার আশা নাই !” 

সাহেব বলিলেন, “পেক্কার, আমি জানি, তোমার মাথা খুব 
পরিষ্কার 3 নেটিভদের মধ্যে তোমার মত ‘ক্লে’ লোক আমি কম 
দেখিয়াছি ! তুমি হাঁড়-ভাঙ্গা পরগণার কতকগুলা মাঁথালো-মাথালো 
বজ্জাৎ গ্রজাকে আইনের জশতায় ফেলিয়া 'গু'ড়া করিবার ব্যবস্থা কর) 
আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি ।” 

অতঃপর দুই-তিন দিন সাহেবের খাঁস-কামরার দ্বার জানালা বন্ধ 
করিয়া, ম্যানেজার সাহেবের সহিত পেস্কার বাবুর পরামর্শ চলিল। 
প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এক দিন শুনিতে পাওয়া গেল, যে সকল প্রজা 
বড়ঘন্ত্র করিয়া দেওয়ান পুরদ্দর বাবুকে খুন করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে 
কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে ! সুদক্ষ পুলিশ তাহাদিগকে প্রেপ্তার করিয়া 
হাজতে পুরিল, এবং মহকুমার হাকিমের এজলাসে তাঁহাদের অপরাধের 
প্রাথমিক বিচার আরম্ভ হইল ॥ মহকুমার হাকিম তাহাদিগকে অপরাধী 
স্থির করিয়া! দাঁররা-সোপর্দ করিলেন । 

শুনিতে পাওয়া যায়, দশচক্রে “ভগবান'কে ভূত হইতে হইয়াঁছিল। 
মুচিবাড়িয়া কান্সারণের সুদক্ষ পেঙ্কার ও তীহার স্থযোগ্য সহযোগিগণের 
চক্রে হাঁড়-ভাঙ্গা পরগণাঁর অভিযুক্ত মীতব্বর প্রজার! পুরন্দর দেওয়ানের 
হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়াই আদালতে সপ্রমাঁণ হইয়া গেল! 
হতভাগ্য ভগবানের দল ফাঁনীতে ঝুলিয়া ভূত হইতে পাঁরিল না বটে, 
কিন্ত জেলে গিয়া ঘানি টানিতে লাঁগিল। পেস্কার বাবুর কাযধ্য- 
নৈপুণ্যে হাড়-ভাঙ্গা পরগণীর প্রজার! আর মাথা তুলিতে সাহস করিল 
না ; নীলের আবাদ পুর্ববৎ সবেগে চলিতে লাঁগিল। 

কিন্ত নায়েব বাগচী বলির! বেড়াইতে লাগিলেন, “ছি, ছি, 
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ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কি এতদূর অধর্শের কাজ করিতে আছে? 
সাহেবকে খুনী করিবার জন্য কতকগুলা মিথ্যা সাক্ষী জুটাইয়া, কয়েকটা 
নিরপরাধ নিরীহ প্রজাকে জেলে পূরিল ! ভগবান আছেন, এখনও 
দিনরাত্রি হইতেছে। এই মহাপাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে ।” 

নায়েব মহাশয়ের এই মন্তব্য পেক্কার বাবুর কর্ণগোচর হইতে বিলঙ্ 
হইল না। পেস্কার বাবু এত দিন পর্য্যন্ত ম্যানেজার সাহেবের নিকট 
নায়েবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই) তিনি জানিতেন, উচ্চপদস্থ 
ইংরাজ কর্মচারীরা বাঙ্গালী উপরওয়ালার মত ‘কাণ-পাতলা’ নহেন। 
স্টাহারা কাহারও বিরুদ্ধে লাগ!নি-ভাঙ্গানী শুনিলে বিরক্ত হন ; এবং 
যাহার! “ঠকামী” করে, তাহাদিগকে '্বণাই করেন। এই জন্য পেস্কার 
ক্রমাগত কাৰ্য্য-নৈপুণ্যে ম্যানেজার সাহেবকে খুনী রাখিবার চেষ্টা করিয়। 
আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাহেবের সহিত যড়যন্্র করিয়া বিদ্রোহী 
মহল শাননের জন্ঠ মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে কতকগুলি নিরপরাধ নিরীহ 
পরদ্গাকে জেলে পুরিলেন--তীহার “উপরওয়ালা” নাঁয়েবও যখন এইরূপ 
যন্তব্য প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন তাহার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন 
হুইল । তিনি ম্যানেজার সাহেবকে বলিলেন, “সাহেব, বাঙ্গাল বাগচী 
নায়েব থাকিতে, তোমার কাছে আমার চাকরী করা পোষাইবে না। 
আমি তোমাদের স্বার্থরক্ষার জন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি,-__আর 
তোমার ‘কান্সারণে'র সর্বপ্রধান কর্খ্চারী- তোমার নায়েব সকলকে 
বলিয়া বেড়াইতেছে, আমি মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিয়া, স্থার্থসিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিরপরাধ নিরীহ প্রদ্াকে জেলে পুরিলাম ! 
নায়েব এ কথা বলিলে, কে ইহা অবিশ্বাস করিবে 1” 

পেস্কারের কথা শুনিয়া হাম্ক্রি সাহেব ক্রোধে জলিয়া উঠিবেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আরদালীকে ডাকিয়া, “নিমক হারাম’ নায়েবের 


এ ডিস এ 
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কাণ পাকড়কে' তাহার নিকট হাজির করিতে হুকুম দিলেন ) এবং 
এক গাছি চাবুক লইয়| নায়েবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 

সাহেবের রুদ্র মৃষ্ঠি দেখিয়া পেন্ধার ভীত হইলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে 
বলিলেন, “না| সাহেব, & কাজটি করিও না॥: বুড়া মানুষ, ব্রাক্ণ, 
তাহার উপর তোনার অধীন সকল কর্ম্রচারীর প্রধান -আমলা। তুমি 
নায়েবকে বেত মারিয়াছ--এ সংবাদ প্রচারিত হইলে তোমার ছ্নণমের 
সামা থাকিবে না। তোমার অধীন সকল আমলাই ইহাতে অপমান 
বোধ করিবে । নাযেবকে গালাগালি দাও,-জরিমানা করিতে চাও, 
তাহার জরিমান] কর,_বুড়া ব্রাঙ্মণকে বেত মারিও না।” 

হাম্‌ক্রি সাহেব বেত আস্ফালন করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, 
“দেখ পেম্কার, আমি জমীদারী শাসন করিতে আসিয়াছি। স্থার্থরক্ষার 
জন্ত আমি কোন কাজ করিতেই কুষ্টিত নহি। তুমি ব্রাঙ্গণ।_ব্রাঙ্গণ 
তোমার নিকট সম্মানের পাত্র হইতে পারে। কিন্ত নিমকহারামী 
করিপে ত্রাঙ্গণ ও ডোম উভয়েই আমার নিকট সমান শান্তি পাইবে 


 ব্রাঙ্গণই হোক আর হাড়ী-মুটীই হোক, কালা আদ্মী আমাদের নিকট 


সব সমান! আমার নায়েব ও আমার পামান্ত- একজন দিদ্ঘৎগ।র-__ 
আমি এ উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ দেখি না। যে স্তার-অন্যায় বিচার 
না করিয়া আমাদের স্বার্থরক্ষা করিবে, বিনা-প্রতিবাদে আমার প্রত্যেক 
আদেশ গাগন করিবে--সে বখাবোগা পুরস্কার পাইবে, তাহার গদোরতি 
হইবে। যে নিন্কহারামী করিবে, আমানের স্বার্থরক্ষায় অবহেলা 
করিবে, কুকুরের মত সে বেত খাইবে। "বর্গ রাখিও, আমরা এদেশে 
টাকা! কুড়াইতে আদিয়।ছি।_এয়রাথ করিতে আমি নাই ।” ' 

হাদ্ক্রি সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইয়াছে-_এমন সময় অন্ুরদালী 
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নায়েবের সেরেন্তা হইতে তাহার খাস-কামরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 
“নায়েব বাবু.মেরেস্তায় নাই/_তিনি বাসায় চলিয়া গিয়াছেন হুজুর !” 

আরদালী নায়েব মহাশয়ের অনুগত লোঁক। সাহেব নাঁয়েবের 
কর্ণাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে খাসকামরায় হাজির করিবার আদেশ 
করিলেও, আরদালী আমলা-সেরেস্তায় উপস্থিত হইয়া, নায়েব মহাশয়ের 
কাণে কাঁণে সাহেবের সাধু সঙ্কল্পের কথা বলিয়া দিল। নায়েব অস্থুখের 
ভাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আফিদ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত 
বাসা হইতে বাহির হইলেন ন! 3 ম্যানেজার সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেও 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ন!। বৃদ্ধ বয়সে অনুস্থ দেহে জরীদা'রী 
কাৰ্য্য পরিচাপনে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ, এই কারণ প্রদর্শন করিয়া, 
নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ 
করিলেন। হামৃফি, সাহেব অবিলম্বে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া, 
এই বিড়মনা-পুর্ণ চাকরী হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দান করিলেন। 
সাহেব হাসিতে-হামিতে পেক্কার বাবুকে বলিলেন, “বাগচী চাঁবুকের 
ওয়েই চাকরী ছাড়িয়া পলাইল। সে সহজে চাকরী না ছাঁড়িলে, আমি 
তাহাকে ডিস্মিস্‌ করিতাম 1” 

কাধ্য-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ পেস্কার সর্বাঙ্গন্নর সান্যাল সেই দিনই 
মুচিবাড়িয়৷ ‘কান্সারণে’র নায়েব পদে উন্নীত হইলেন। ম্যানেজার 
হাম্‌ফি, সাহেবের এই স্থুবিচারে “কান্দারণে*র সকল আমলা এক বাক্যে 
তাহার গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতে লাগিল। পেঙ্কার পদোরতিতে 
উৎফুল্ল হইয়া, যে রাত্রে “কান্সারণের সমস্ত কর্মচারী ও পরিচারক- 
বর্গকে পোলাও কালিয়া এবং নানা প্রকার মিষ্টারে পরিতৃপ্ত করিলেন, 
দেই রাত্রেই অবজ্ঞাত বৃদ্ধ নায়েব বাগচী মহাশয় তাহার সহযোগিবর্গের 
নীরব উপেক্ষা ও ভাগ্য দেবতার কঠোর পরিহাসরাশিকে তাহার সুদীর্ঘ 
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কর্মজীবনের অযোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিদীর্ণ হৃদয়ে 
নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনুকুল বায়ু-প্রবাহে স্ফীত-পাঁল নৌকা 
যখন তাহার পিভৃপিতামহের ল্লেহস্থৃতি-বিজড়িত; শন্ত-শ্যামলা পূর্ববঙ্গের 
এক প্রান্তে অবস্থিত, ‘পাখী ডাক! ছায়ায় ঢাকা” ক্ষুদ্র গ্রামখানি লক্ষ্য 
করিয়া তরতর নাদে চুটিয়া চলিল, তখন তিনি একবার অপমা'নলাঞ্চিত 
মন্তক উর্দে তুলিয়া, তাঁহার দীর্ঘ কালের কর্মক্ষেত্র মুচিবাড়িরার দিকে 
সতৃষ্ণ নয়নে চাহিলেন ; কিন্ত নিবিড় নৈশ অন্ধকারে তীহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ 
হইল। দুই বিন্দু অশ্রু তীহার নয়ন প্রান্ত হইতে বিশীর্ণ গণ্ডে বরিয়া 
পড়িল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সুদীৰ্ঘকাল প্রাণপণ বসে কর্তব্য পালনের পুরস্কার স্বরূপ অযোগ্যতার 
অপমান মাথার লইয়া, বাগৃচী নায়েব চোখের জল মুছিতে-নুছিতে তাঁহার. 
বাদ-পল্লীতে প্রস্থান করিলে, গেঙ্কার সর্ববা্ন্দর,সান্তাল মুচিবাড়িা 
কান্ারণের নায়েবী পরে প্রতিষ্িত হইলেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
সর্বান্গুন্বরের অসুন্দর ব্যবহারে হামক্কি সাহেব পূর্বে যতই অসন্তষট । 
গাকুন, তীঁহার যোগ্যতা সাহেব কিরপে অস্বীকার করিবেন? এ দেশের 
সাহেব মনিবদের এই একটি চরিত্রগত বিশেষত্ব যে-_তাহারা অধীন কর্্ম- 
চারীনের কাঁধ্যদক্ষতার পরিচয় পাইলে, ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা সত্বেও তাহাদের 
যোগ্যতার সমাদর করিতে কুষ্টিত হন না|. এমন কি, কেহ তাহাদের 
বিরুদ্ধে 'লাগানি ভাঙ্গানি’ করিলেও নে কথা কাণে তুলেন না। এই; 
-ন্য এই স্বদেশী যুগেও যে সকল দেশীয় রাজকর্্চারী স্বরাজের পক্ষপাতী, 
এবং পরোক্ষ ভাবে নিরুপদ্রব অসহযোগের সমর্থন করিয়া থাকেন-_ 
তাহারাও মুক্তকঠে ঘোষণা করেন, এদেশী উপরওয়ালা অপেক্ষা সাহেব 
উপরওয়াঁলা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রার্থনীয়। আমাদের একজন সরল- 
প্রকৃতি মুন্মেফ বন্ধু এক দিন প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতেছিলেন, "মুন্সেফী 
করিতেছি $ রায় লিখিতে-লিখিতে বহুমূত্র হইয়া পেন্সন্‌ লইবার পূর্বে 
যদি না৷ মরি_-ভাহা হইলে সবজজ হইব, এমন কি, জেলা-জজ হুইবাঁরও 
আঁশা ছুরাশা নহে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া এখন এইরূপই মনে 
হয়। কিন্তু জদ্রিয়তী যতই প্রার্থনীয় হউক, এ কথা অবিসংবাদিত 
রূপ্ট্সত্য যে, আমরা মুন্সেফেরা “দুন্সেফ-জজের' তীবেদারী করা অপেক্ষা 
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দিভিলিয়ান ইংরাজ জজের তীবেদারী করা শতগুণ অধিক শ্লাথ্য ও 
প্রার্থনীর মনে করি।” যে সকল মুন্সেফ ‘অশ্বল’ ও বহুমূত্রের সহিত যুদ্ধ 
করিতে-করিতে কর্মজীবনের গৌরবপূর্ণ সায়াহ্নে “জেলা-জজের' মস্নদে 
স্থাপিত হইয়া দাসত্বের সার্থকতা অঙ্ভব করিতেছেন-_-তীহারও যখন 
মুন্সেফ ছিলেন, তখন বোধ হয় ইংরাক্গ জজের তীবেদারীরই পক্ষপাতী 
ছিলেন ; এবং আমাদের কোন ডেপুটী বন্ধুর মৃত জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও 
বোধ হয় অসক্কোচে বলিবেন-_যে সকল ‘বাবু’ ডেপুটী নিজের বা! বিধাতা- 
পুরুষের কলমের জোরে নবনির্ম্মোক ধারণ পূর্বক “মিষ্টার” রূপে জেলার 
বিধাতা-পুরুষ হন, তাহাদের তাবেদারী--“শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা 
লিখ 1,_-উচ্চপদস্থ_ স্বদেশীযগণের প্রতি এই  বিরাগের কারণ 
আমাদের অজ্ঞাত। 4 

যাহা হউক, হামৃফ্রি সাহেব নূতন নায়েবের কার্ধ্যদক্ষতাগুণে পুর্বের 
বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিয়া ক্রমেই তাহার. পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। 
একে একে অনেকগুলি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া সাহেব দেখিলেন__ 
মেই সকল কার্ধ্যে নায়েব যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন । তখন 
নায়েবকে তাহার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতে লাগিলেন । দর্ব্বাঙ্গসুন্দরও 
কান্বাঁরণের কার্য পরিচালন সম্বন্ধে তাহাকে নানা প্রকার সছ্পদেশ 
দান করিয়া, কাজ-কর্শের সুব্যবস্থা করিলেন । তিনি সাঁহেবকে বুঝাইয়া 
দিলেন, চরই রাজার চক্ষু-কর্ণ ; এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই গুপ্তচর 
নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। প্রজার মনের ভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য 
না করিলে, এরূপ বৃহৎ জমীদারীর কার্ধ্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে 
পারে না । বিশেষতঃ কে শত্রু ও কে মিত্র, ইহা স্থির করিতে না 
পারিলে, পদে-পদে ঠেকিবার আশঙ্কা আছে। ম্যানেজার সাহেব 
নায়েবের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, সরকারের ব্যয়ে কস্জেকজন 
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গুপ্তচর নিয়োগের আদেশ প্রদান করিলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহার 
অন্তুগত ও আশ্রিত কয়েকটি লোককে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্ত 
তাহারা যে জমীদার-সরকারের বেতনভোগী গুপ্তচর, এ কথা ম্যানেজার 
সাহেব ও নায়েব মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিল না। কিছু 
দিন পরে নায়েব মহাশয়ের মনে হইল, এই সকল গুপ্তচর যদি স্বার্থের 
অন্গরোধে তাহার নিকট প্রকৃত সংবাদ গোপন করে, তাহা হইলে 
তাঁহার গুপ্তচর নিয়োগের উদেশ্য ব্যর্থ হইবে । স্বতরাং তিনি ম্যানেজার 
ফাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, গুপ্তচরগণের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ. 
সত্য কি ন। পরীক্ষার জন্য চরের উপর চর নিযুক্ত করিলেন ; তাহারা 
সকলেই তীঁহার একান্ত বিশ্বীসভাজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তি । 

নূতন নায়েব মহাশয় এই সকল গুপ্তচরের সাহায্যে কান্দারণের 
সকল মহলের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন,_-জমীদারীনংক্রান্ত কাঁজ-কর্্দ নির্কিপ্লে চলিতে 
লাগিল। 

জমীদারী নেরেন্তায় এই নূতন বিভাগের কার্য) আরম্ভ হইবার 
কিছুদিন পরে, নায়েব মহাশয় গুপ্তচরের নিকট সংবাঁদ পাইলেন, তাঁহার 
অধীনে কয়েকটি কর্মচারী তাহার অগ্রতিহত উন্নতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি 
দর্শনে ঈর্ষান্বিত "হইয়া, তাহাকে ম্যানেজার সাহেবের নিকট অপদস্থ 
করিবার জন্য, আর একটি নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে ! নায়েব 
মহাশয় প্রথমে স্থির করিলেন-_-তিনি বুদ্ধিকৌশলে তাহাদের ষড়যন্ত্র 
বার্থ করিয়া, সাহেবের নিকট নিজের নির্দোধিত৷ সপ্রমাণ করিবেন; 
এবং তাহারা কিরূপ পরল্রীকাঁতর, মিথ্যাবাদী ও. কুচক্রী, ম্যানেজার 
সাহেবের “চোখে আঙ্গুল দিয়া” তাহা, দেখাইরা দিবেন। তাহা হইলে 
সাহেব তাহাদের স্বভাবচরিত্রের পরিচয় পাইবেন। স্থতরাং তাহার) 
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ভূবিষ্যাতে তীঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিলেও, রুতকাধ্য হইতে পারিবে না|) 
কিন্তু অনেক চিন্তার পর তিনি এই ষঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন ; এবং “দুষ্ট 
এ'ড়ের চেয়ে শুন্য গোয়াল ভাল’ এই নীতির অন্ুমরণ করিয়া 
তাহাদিগকে ‘হাতে না মারিয়া ভাতে মারাই’ কর্তব্য মনে করিলেন । 
যাহারা কুঠীতে চাকরী করে, তাহাদের পদে-পদে পদগ্থলন অনিবার্য । 
তাহাদের কার্যে কোন-না-কোন ক্রটি থাকিবেই। নায়েব তাহাদের 
প্রতি সদয় থাকিলে; এই মকল ক্রটি ও গলদের কথা সাহেবের কাণে 
উঠে না,__তাহাদের বিপন্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু নায়ের 
প্রতিকুল হইলে, তাহাদের সামান্য ক্রটিও শাখা-পলব-সমদ্বিত: হইয়া; 
ম্যানেজার সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তখন সে বেচারারা, আত্মপক্ষ 
সমর্থনের দন্ত যতই চেষ্টা করুক, তাঁহাদের আবেদন, নিবেদন, কৈফিয়ৎ__ 
সকলই অরণ্যে রোদনের মত নিক্ষল হয়। যে:কয়েকজন আমলা 
নায়েব মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্য যড়যন্ত্র করিতেছিল, নাঁয়েব 
মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন; 
এবং তাহাদের অপরাঁধগুলি নানা কৌশলে এরূপ গুরুতর করিয়া 
তুলিলেন যে, তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় রহিল না। 
নায়েবকে ফাদে ফেলিতে গিয়া, নিজের ফাঁদে তাহারা এমন ভাবে 
জড়াইয়া পড়িল যে, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, অবশেষে 
তাহার! নায়েব মহাশয়েরই শরণাপন্ন হইল ! 

নায়েব মহাশয় মুখে গান্তীর্ষ্যের বোঝা নামাইয়া বলিলেন, “বাপু হে, 
অপকর্ম কে না. করে? সাহেব-সরকারের চাকরী করিতে আসিয়া 
ধর্মপুত্র যুধিষির সাগ্রিলে চলে না। কিন্ত, কুকর্ম করিয়া তাহা ঢাকিতে 
জানা চাই। সে শক্তি না থাকে, প্রথমে সরল ভাবে আমার কাছে 
সকল কথা প্রকাশ করিলেই পারিতে। আমি তোমাদের অহিত ্থামনা 
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করি না। সময় থাকিতে নকল কথা খোলসা করিয়া বলিলে, আমি 
তোমাদের সকল অপরাধ ঢাকিয়া লইতে পারিতাম। এখন হাত হইতে 
তীর বাহির হইয়া গিয়াছে,_:এখন আমার কাছে কীদাঁকাটি করিতেছ, 
এখন আমি কি করিতে পারি? যা’হোক, সাহেব এবার যাহাতে 
তোমাদের মাফ করেন--সে জন্য চেষ্টা করিব ১ কিস্তু কোন ফল হুইবে 
কি না বলিতে পারি না।”__নায়েব মহাশয়ের চেষ্টা নিক্ষল হইবার নহে; 
এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহারা পদচ্যুত হইল ।--নায়েব মহাশয় হাদিয়া 
বলিলেন, “মাদার গাছে দাদ চুল্‌কাইতে গেলে, এই রকম ফলই হইয়া 
থাকে ! এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বাস কর। সর্ববাঙ্গসুন্নর সান্তালকে 
ধাটাইলে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।” 

নায়েব মহাশয়ের বিরুদ্ধাচরণের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, আর কেহই 
মাথা তুলিতে সাহস করিল না ১ কাঁনসাঁরণের ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীই 
তাহার বশীভূত হইয়া, নতশিরে তাঁহার প্রত্যেক আদেশ পাঁলন করিতে 
লাগিল। তিনি সন্ত থাকিলে, ম্যানেজার সাহেবকে খুনী রাখা 
কঠিন হইবে না বুঝিনা, কর্মচারীর! সাহেব অপেক্ষা তাহারই অধিক 
খাতির করিতে লাগিল। তিনিও নান! কৌশলে ম্যানেজার সাহেবকে 
এরূপ বশীভূত করিলেন যে, সুবিস্তীর্ণ কান্সারণের মধ্যে তিনিই সর্বোসর্বা 
হইয়া উঠিলেন। নায়েবের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ম্যানেজার সাহেব 
কোন কার্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না । দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই বলিতে 
লাগিল, “দাশ্তাল মশার কি তোড়েই নাঁয়েবী কচ্চে। মুচিবাড়িয়া 

ন্ধারণের ম্যানেজারই ত সর্বাঙ্গ সাপ্ডেল। ম্যানেজার সাহেব ত 
নাম সহি করিয়াই খালাস !--নায়েব বছর দুয়েকের মধ্যে দশহাজার 
টাকা মুনফার সম্পত্তি করে কি না দেখতেই পাঁবে।” 

বস্তুতঃ নায়েব মহাশয়ের যেরূপ সুযোগ ছিল, তাহার সদ্ধ্যবহার 
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করিলে, সাধারণের এই দৈববাঁণী যে নিক্ষল হইত, এরূপ বোধ হয় না। 
কিন্ত বিস্ময়ের বিবর এই বে, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, যৌথ 
কাঁরবারের “সেয়ার বা সম্পত্তির প্রতি নায়েব মহাশয়ের তেমন লক্ষ্য 
ছিল না কিন্তু বাগানের প্রতি তাহার আসক্তির পরিচয়ে সকলকেই 
বিস্মিত হইতে হইত! তাহার সুবিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে যদি তিনি 
কাহারও উৎকৃষ্ট বাগান দেখিতে পাইতেন, বা সেইরূপ বাগানের সন্ধান 
পাইত্বেন, তাহ! হইলে তিনি ছলে-বলে-কৌশলে তাহা আত্মসাৎ না 
করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বাগান ত দুরের কথ৷--যদি কেহ তীহাঁকে 
সংবাদ দিত “অমুক গ্রামে, অমুক লোকের ত্রিশ-পয়ত্রিশ বিঘা জমী , 
দেখিয়া আসিলাম, হা,--বাগানের মত জমী বটে! সেখানে যদি 
একটি বাগান হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও লজ্জা পাইতে 
হয়। কিন্তু জমীটা হস্তগত করা কঠিন; তাহা অমুক চক্রবর্তীর 
ব্ৰহ্মোত্তর সম্পত্তি!” জমীট। দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের মনে ধরিলে আর 
রক্ষা নাই ;-ব্রাহ্মণের ব্রঙ্মোত্তরও তিনি যে উপায়ে হউক হস্তগত 
করিয়া, অগণ্য অর্থব্যয়ে সেখানে বাগান আরম্ভ করিবেন । অনেক 
নিরক্ষর অকর্ন্মণ্য বেকার লোক নায়েব মহাশয়ের এই অদ্ভুত বাতিকের 
সমর্থন করিয়া, সপরিবারে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই ভাবে 
তিনি যে কত বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই! 
বিভিন্ন বাগানের পর্ধ্যবেক্ষণ, বহু দূরবর্তী স্থান হইতে উৎকৃষ্ট কলম 
সংগ্রহ, বাগানের নক্সা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যে তাঁহার অনুগত ও 
প্রদাদপ্রার্থী বহু লোক সর্বদাই নিযুক্ত থাকিত। বাগান প্রস্তুত সম্বন্ধে 
তাহার খেয়ালের সমর্থন করিয়া, অনেকেই অতি সহজে স্বার্থনিদ্ধি 
করিত। 

নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবকে মুঠার ভিতর পুরিয়া, জন্ববদারী 
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শাসনে এরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিলেন মে, মুচিবাড়িয়া কান্সারণের 
ধনী-নিধ্ম সকল প্রজাঁকেই সর্বদা সভয়ে কাল-যাঁপন করিতে হইত | 
পূর্বতন ম্যানেজার ও নায়েবগণের আমলে প্রজারা জমীদারের অভিত্ব 
এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল ;--যথা-সময়ে খাজনা যোঁগাইতে পারিলে, 
কাহাকেও প্রায়ই কোন:বঞ্চাট সহা করিতে হইত ন!। কিন্ত মর্কাঙ্গ 
সান্যাল নায়েবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, সকল প্রদ্ছাকেই, 
কখন কি হয়--এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতে হইত। সান্যাল নায়েব 
তাহার শাসন-মহিমা প্রচারের জন্য অবস্থাপন্ন, ভদ্রবংশীয়, এবং জন- 
সাধারণের সম্মানভাঁজন প্রজাবর্গকে যে কোন ছলে পাইক হালসানা 
পাঠাইয়া কান্সারণের কাছারীতে ধরিয়া লইয়া ঘাইতেন ১ এমন কি, 
প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথ দিয়! তাহাঁদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবার 
সময়, নায়েবের ইঙ্গিতে ও উৎসাহে অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি 
দেওয়া হইত। অনেকেই অকারণে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইত! 
ম্যানেজার সাহেবের নিকট প্রায় কেহই নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করিতে পাহসী হইত না'; কারণ, অভিযোগ করিলে সাহেব তাহাতে 
কর্ণপাত করিতেন না। নায়েবের অত্যাচারের কথা৷ দৈবাৎ তাঁহার 
কর্ণগোচর হইলে, তিনি দাত বাহির করিয়া হাঁসিতেন, ও বলিতেন, 
“উদ্টম হইয়াছে,-সাগেল নায়েব নায়েবের ঠিক উপযুক্ট পার ; যেমন 
কুকুর, সেইরূপ মুগুর হইয়াছে। এরূপ না হইলে কি বজ্জাট প্রজা 
লোক ডুরষ্ট হয়? জুটা না খাইলে বে সকল বজ্জাট শায়েষ্টা না হয়_ 
টাহারা জুটা খাইবে না ট কিরসগোল্লা খাইবে ?”_ সাহেবের এই প্রকার 
মন্তব্য গুনিয়াও তাহারা স্থবিচারের আশায় সাহার শরণাগত হইত, 
নায়েব মহাশয় তাহাদিগকে শ্ঠামটাদের রসান্বাদনে কৃতার্থ করিতেন ! 
স্থতর২ দেখিয়া শুনিয়া আর কেহ নার়েবের পৈশাচিক ব্যবহারের 


৫৫ নায়েব মহাশয় 


্প্রতিবাঁদ করিত না। বে সকল প্রজার অবস্থা সচ্ছল, এবং নাঁয়েবের 
এই প্রকার অত্যাচারে বাহাদের আত্মসন্মান ক্ষু্ন ইত, তাঁহারা 'স্থান- 
ত্যাগেন ছুর্জন-সহবাঁদ পরিহার করিতেন,_-আজন্মের আশ্রয় পল্লী- 
ভবন ত্যাগ করিয়া কোন সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । কলিকাতায় 
তখন যে ছুই তিনখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ছিল, তাহাঁতেও 
নায়েবের অত্যাচার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিতে সাহস করিত 
, না; কারণ, সকলেই জাঁনিত, নায়েবের অত্যাচারের কোন প্রমাঁণই 
পাওয়া যাইবে না) নায়েব “ডিফামেসন্ত করিলে কাগজ ওয়ালাঁদের 
নাকের জলে চোখের জলে এক হুইবে ! বিশেষতঃ) পুলিশের জমাদার, 
দারোগারা জানিত, নায়েব সৰ্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের মত অতিথিবৎদল, মুক্তহস্ত, 
উদার প্রকৃতির মহাশয় ব্যক্তি মুচিবাড়িয়া কান্সারণের এলাকার মধ্যে 
দ্বিতীয় নাই। সুতরাং মুচিবাঁড়িয়ার এলাকার মধ্যে যে সকল ভদ্রলোক 
মাঁতব্বর ও প্রধান বলিয়া পরিচিত ছিল, তাঁহার! নাঁয়েবের যথেচ্ছাচারের 
অনুমোদন করিত; কারণ ন্যায়ের সমর্থন অপেক্ষা নাঁয়েবের কৃপাকটাঙ্গ 
তাহারা অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিত। অত্যাচার-জর্জরিঞ্, 
আঁস্মশক্তিতে প্রত্যয়হীন, অপমান ও লাঞ্চনায় নিত্য-মভ্যন্ত প্রজাগণ 
সঙ্ঘবন্ধ হইয়া এই পীড়নের বিরুদ্ধে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিবে দে 
শিক্ষা ও সাহদ তখনও সমাজের কোন স্তরেই লক্ষিত হয় নাই । এই 
ত্রিশ বৎসর পরে সে কালের কথা স্মরণ হইলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে 
হয়! মনে হয়, এ কি সেই দেশ? এই নবধুগের নূতন আদর্শে 
অনুপ্রাণিত, নবজাগ্রত, আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল, অবৈধ অত্যাচারে 
খড়ীহস্ত, একতাবদ্ধ ও কুক যুরকেরা কি তাঁহাঁদেরই বংশধর? সমাজের 
নিযনতম স্তরে নবজীবনের যে স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর 
অবসান-কাঁলে কে তাঁহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল? হ 
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কিন্তু নায়েব সর্ধাঙ্গ সান্যাল উচ্চ শিক্ষিত ও রাজনীতিশান্রে. 
স্পণ্ডিত না. হইলেও, শাসন-নীতি সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্রতা ছিল, 
এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রজাগণের মধ্য এক দলের প্রতি 
তিনি কথঞ্চিৎ তন্গ্রহ প্রদর্শন করিয়া, অর্থাৎ মাথালো-মাথালো জন- 
কতক লোককে ছই-এক. মুঠা উচ্ছিষ্ট দ্বারা স্কট রাখিয়া, অবশিষ্ট 
প্রজাবর্গকে পদদলিত করিবার অনিন্দা-সুন্দর নীতি অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে বিরোধের স্থষ্টি করিয়া, উভয় দলকে শাসন 
করা রাঙ্গনীতিসম্মত।__দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ইহা হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছিলেন। এই জন্যই মুচিবাড়িয়া এলাকার মাতব্বর ও প্রধানেরা 
তাহার বথেচ্ছাচারের অনুমোদন করিত ; অনেকে নানা ভাবে তাহাকে 
সাহায্যও করিত। ইহাদিগকে হাতে রাধিবার জন্যই, তিনি ইহাদের 
ভিতর হইতে বাছিয়া-বাছিয়। অনেককে কান্সারণের তহশিলদার, মুহুরী 
প্রভৃতি কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নায়েবের সহায়তা ও উৎমাহে 
তাহার! জাল, প্রতারণা প্রভৃতি কোন কার্য্েই কুণঠা বোধ করিত না। 
ত্বাহারা এজা-সাধারণের সর্ধনাশ সাধনে সর্বদাই তাহাকে সাহায্য 
করিত। ইহারা, শত মুখে নায়েবের প্রশংসা করিত) এবং প্রজাঁরাই 
সকল অশান্তি ও উপদ্রবের স্বষ্টিকর্তা,--এ কথ! মুক্তকে ঘোষণা 
করিত। j 

আর একটি বিষয়েও নায়েবের দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছিল। নাত্রেব মহাশয় জানিতেন, প্রজার! স্থশিক্ষিত হইলে 
তাহাদের চোখ-কাণ ক্কুটিবে ; তাহারা তাহাদের যোল আনা অধিকারের 
দাবী করিবে) এবং প্র্গাপুঞ্ধের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-ঙ্গে, 
জমীদারের যধেদ্ছাচারের শক্তি পর্ব হইবে। এ অন্ত তিনি হাম্ফ্রি 
সাহেবকে বুঝাইয়৷ দিলেন,--তাহার এলাকার মধ্যে বিগ্তাশিক্ষার 
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ক্লোনরূপ ব্যবস্থা কর! সঙ্গত হইবে না। হাম্ড্রি সাহেব ইংরাজ্র,_তিনি 
উচ্চশিক্ষিত না হইলেও, শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাহার পক্ষপাত ও 
অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক ; কিন্তু স্থার্থান্থরোধে তাহার জন্মগত 
সংস্কার ত্যাগেও তিনি কুষ্টিত হইলেন না। তিনি ঠাহার এলাকা 
মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী হইলেন। কোন প্রঙ্গার সন্তান-সন্ততি 
বিঞ্তা-শিক্ষ। করিয়া নন্ুয্া-পদবাচা হয়, নায়েবেরও এরূপ ইচ্ছা না 
থাকায়, মুচিবাড়িয়া কান্মারণের এলাকা হইতে মা স্রপ্বতীকে 
বেতাঘাতে বিতাড়িত করা হইল! যে সকল লোকের অবস্থা সচ্ছল, 
তাহার! বিভিন্ন স্থানে পুজ।দি পাঠাইয়া, তাহাদের বিগ্ভাশিক্গার বাবস্থা 
করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ) অতি অল্প লোকই 
এই গুরু ভার বহনে সমর্থ হইল। অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র কৃষিজীবী। 
একেই তাহার স্থশিক্ষার মর্যাদা বুঝিত না, তাহার উপর দূরবর্তী সরে 
ছেলে পাঠাইগা, তাহাদের শিক্ষার জন্য অর্থবায করা গাধ্যাতীত বলিয়া, 
তাহারা সন্তান-সম্ততিগণকে মুর্খ করিয়া রাখিতে বাধা হইল। এমন 
কি পর্নীগ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাও তাহাদের পক্ষে দুল ভ* 
হইয়া! উঠিল ! একদিন এই এলাকার কোন সঙ্জাত্থ ব্যক্তি নায়েব 
মহাশয়কে বলিলেন, “আপনারা প্রজাদের মা-বাপ,-_তাছাদের ছেলেরা 
লেখা-পড়া। শিি্। মানুষ হয়। তাহার ব্যবস্থা করিতে আপনাদের এত 
আপত্তি কেন ?”--নায়েব মহাশয় বিজ্ঞের স্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 
“চাযার ছেলেরা লেখা-প্রড়া শিখি মাসুম হয়, না, অমান্থুযই হয়? 
কেতাবের ছু'পাতা৷ উল্টাইলেই তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায়। সুতা 
জামা না হইলে তখন তাঁহাদের মান-সপ্রম বজায় থাকে দা। চাযার, 
ছেলে ;লাঙ্গল ঠেলিতে, কুমোরের ছেলে মাটী ধাটিতে, কামারের ছেলে 
লোহা ঠেঙ্গাইতে লজ্জা বোধ করে,--বাপদাদাকে ক্ষেতের কযা কুলিয়া 
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পরিচিত করে ! ঘোষের পো না পারে গরু চরাইতে, ন! পারে মুহুরীগিরি 
করিতে । লাভের মধ্যে গরীবের ছেলেকে ‘ঘোড়ারোগে’ ধরে,-_-আর 
তাহারা দিন-দিন অমন্তষ্ট হইয়া, বাপ-যাঁকে দূরের কথা,_দেব, দ্বিজ ও 
রাজাকে পর্য্যন্ত অসম্মান করিতে শেখে! আমাদের এলাকার মধ্যে 
আমর! এ রোগের বীজ ছড়াইব না।” 

বস্তুতঃ, ম্যানেজার ও নায়েবের সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ায় অধিকাংশ 
গ্রজাই মুর্খ হইয়া রহিল। যে দুইচারিজন ভদ্রলোকের ছেলে কোন 
রকমে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিল, তাহারা কাঁন্সারণের সামান্য- 
সামান্য চাকরী লাভ করায়, মূর্থ জন সাধারণের নিকট ‘এরণ্ডোহপি 
জ্রমায়তে’বৎ বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। এই বিদ্বানেরা 
ুর্থ পল্লীবাসীদের দ্বণা করিতে লাগিল। এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য নায়েবের 
ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নানা ভাবে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে 
লাগিল । 

নায়েব মহাশয়ের দানশীলতা, বিশেষতঃ তাহার অন্নদ'নের ঘটার কথা 
"পূৰ্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সান্যাল মহাশয় নানা কৌশলে ও কার্য্য- 
দক্ষতা-গুণে পেস্কারী হইতে নায়েবী পদে বাহাল হইলে, কাম্যফল 
লাভি করিঙ্গা পরের দুঃখ মোচনের জন্য আর তাহার আগ্রহ রহিল না! 
বত দিন তিনি পেস্কার ছিলেন, তত দিন দয়া, দাক্ষিণ্য ও প্রভাব, 
প্রতিপত্তি দ্বারা বাগচী নারেবকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিবাঁর চেষ্টা 
করিরাছিলেন। কিন্ত এখন আর সেরূপ চেষ্টার আবশ্যকতা নাই; 
সৃতর1ং এখন তিনি বিনা স্বার্থে কাহারও কোন উপকার করিতেন না। 

স্বার্থান্থরোধে নায়েব মহাশয় এখনও কয়েকটি আমলাকে তাহার 
বাসায় ছ'বেলা খাইতে দিতেন। তাহারা বিনাব্য়ে ছু'বেলা খাইতে 
পাইনা, ক্রীতদাসের প্যায় তাঁহার নকল আদেশ পালন করিত, এবং 
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প্রাণপণে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত। তাঁহার স্বার্থের অনুরোধে 
তাঁহারা কোন অন্তার কর্মে কুঠিত হইত না! যে সকল আমলা নায়েব 
মহাশয়ের অন্নে উদর পূর্ণ করিত, তাহাদের মধ্যে শ্রীনাথ আমিনের 
নাম উল্লেখযোগ্য । গ্রীনাথ কাঁ্যতৎপরতা-গুণে নায়েব মহাশয়ের যেরূপ 
অন্নগ্রহভাঁজন হইয়াছিল, তাঁহার আশ্রিত জীবগুলির মধ্যে আর কেহই 
সেরূপ অনুগ্রহ লাঁভ করিতে পারে নাই। শ্রীনাথও অকৃতজ্ঞ ছিল না। 
আমিনী উপলক্ষে কান্সারণের এলাকাস্থিত অনেক জমি তাঁহাকে 
পরিদর্শন করিতে হইত ?-_তাহাকে অন্তের অধিকারভুক্ত জমী-দমার 
সংস্পর্শে আসিতে হইত এবং জমী বন্দোবস্তের ভারও প্রত্যক্ষতঃ 
তাহাঁর হস্তেই স্তন্ত ছিল । তাহার যেটুকু ক্ষমতা ছিল, নায়েব মহাশয়ের : 
স্বার্থপরতার জন্য সে সেই. ক্ষমতার সদ্ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় করিত। নে 
আমিনী কাৰ্ষ্যের ব্যপদেশে কাহারও ভাল বাগান, বা বাগানের উপযোগী 
উৎকট মীর সংঅবে আসিলে, সেই বাগান বা জগী জালিয়াতী, 
প্রবঞ্চনা বা কৌশলের সাহায্যে নায়েব মহাঁশরকে লওয়াইয়া দিত! 
দু'বেলা দু'মুঠ| অন্ন দান করিয়া, নায়েব মহাশয় শ্রীনাথ আমিনের 
ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীনাথের মত 
আশ্রিত জীবদের ক্ষুরিবারণ করিয়া নায়েব মহাশয়ের পুণ্য হোক না 
হোক,নৈপুণ্যের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যাইত ! যদি কেহ নায়েব 
মহাশয়ের লাঙ্গুল তৈল-চচ্চিত করিবার উদ্দেশ্তে তাঁহার আশ্রিত- 
বাত্সল্যের প্রশংসা করিয়া বলিত, “পূর্বজন্মে আপনি শ্রীনাথের বাপ 
ছিলেন,--বেচারা আপনার দরাতেই তরিয়া গেল; আপনি তাহার 
জন্য বাহা করিয়াছেন,_-এখনও করিতেছেন,_ছেলের জন্য বাঁপও 
ততদূর করে না! আপনার উদারতা ও দয়! দেখিয়া আমরা অবাক্‌ 
হুইয়া গিরা বলাবলি করি--আপনাঁর মত পরোপকারী সাধু পুরুষ 
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ডু-ভারতে যদি লাখের মধ্যে একজনও থাকিত, তাহা হইলে কলিযুগের- 
বদলে এত দিন সত্যযুগ দেখা দিত !__”-_ নায়েব মহাশয় এই প্রশংসা- 
বাক্য এবণে লজ্জিত হুইয়া, উভয় কর্ণবিবরে উভয় হস্তের তর্জনী স্থাপন 
পূর্বক বলিতেন, “আত্ম-প্রশংসা শ্রবণ মহাপাপ ! গরীব ব্রাহ্মণের 
ছেবে,_আমার আশ্রিত! আমাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; উহার 
মুখের দিকে না চাহিলে, আমি কি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে 
পারিতাম ?” 

শ্রীনাথ নায়েবে স্ব-শ্রেণীভূক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। তেমন 
লেখাপড়া জানিত না। কিন্তু সে তাহার বিদ্যার অভাব বুদ্ধির সাহায্যে 
. গোষাইয়া লইয়াছিল। চাকরীর চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিয়া, অবশেষে 
নায়েব মহাশয়ের সহধর্ম্মিণার সহোদর বটুক ভাছুড়ীকে মুরুব্বি ধরে ; 
এবং তাঁহার নিকট হইতে স্থপারিশ-পত্র লইয়া নায়েব মহাশয়ের আশ্রয়- 
প্রার্থী হয়। সহধর্মিনী সহোদরের অনুরোধ-পত্র এই কলিযুগে কদাচিৎ 
বার্থ হইয়া থাকে,_-নায়েব মহাশয়ও গুরুর গুরুতুল্য জ্যেষ্ঠ ঠহোঁদরের 
অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পাঁরিলেন না,__্রীনাথকে বাসার রাখিয়া 
মেঠো আমিনের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন ; এবং স্থবোগ বুঝিয়! 
ম্যানেজার হাম্‌ফি, সাহেবকে ধরিয়া আমিনী কার্যে নিযুক্ত করিলেন। 

নায়ের মহাশয়ের অসাধারণ অভ্যুদয় দর্শনে বে সকল আমলা 
ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, 
সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাস তাহাদের অন্ততম__এ কথা পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে। নায়েব মহাশয় যখন. পেস্কার ছিলেন, তখন 
হইতে রসরাজপ্রমুখ আমলাগণের বড়যন্ত চলিতেছিল॥ তিনি নায়েব 
হইবার পরও তাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত হয় নাই। নায়েব 
মহাশয় গুপ্চচরের মুখে এই যড়যন্ত্র আমুল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
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কৌশলে যে কয়েকজন আমলাকে পদচ্যুত করেন, তাহাদের দলে 
রসরাজ বিশ্বাসও ছিল। বাহার সুপারিশে রসরাজ সদর আমিনের 
পদে নিযুক্ত হইরাঁছিল, তাঁহারই সুপারিশে তাহার চাকরী গেল! 
নায়েব মহাশয়ের তখন অপ্রতিহত প্রতাপ,_ম্যানেজার সাহেব তাহাকে 
দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন। রসরাজ পদচ্যুত হইলে, তাঁহার সুপারিশে 
শ্রীনাথ বিশ্বাস সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইল। নাঁয়েব মহাঁশর 
তাহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন যে কয়েকটি আম্লাঁকে পদচ্যুত করেন, 
তাঁহার একান্ত অনুগত ও আশ্রিত পোষ্যেরাই তাঁহাদের পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিল। বে কয়েকটি চাকরী খালি হইয়াছিল, তন্মধ্যে সদর 
আমিনের পদ দায়িত্বে ও গৌরবে সর্বশ্রেষ্ঠ । এই জন্য নায়েব মহাশয় 
সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগত শ্রীনাথ গৌসাইকেই এই পদে নিযুক্ত, 
করিয়াছিলেন। প্রীনাথ রদরাজের অধীনে আমিনী করিয়া অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিয়াছিল; স্থৃতরাং তাহাকে সদর আমিনের পদে নিযুক্ত 
* করিতে ম্যানেজার সাহেবের আপত্তি হইল না।-_-কিন্তু পূর্ব কথা 
সাহেবের মনে ছিল। তিনি নায়েবের সুপারিশে শ্রীনাথকে সদর 
আমিনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় হাঁসিতে-হাঁদিতে নায়েব 
মৃহাশয়কে বলির়াছিলেন, “ওয়েল নায়েব, টোমার নিমকের খাঁটির না 
করিরা এক কুকুর টোমাকে ডংসন করিটে উড্যট হোইয়াছিল,__টাহাকে 
ডুর করিয়া, আর একটা কুকুরকে আঁডর ডিয়া টোমার মষ্টকে টুলিয়া 
লইটেছ! এ নয়া কুন্টা, টৌমাঁর নিমকের খাটির রাঁখিবে কি? 
টোমার ডেশের টামান্‌ আডমি নিমকহারাম। ছোটা বড়া বিল্কুল্‌ 
আড মি এক এক নীর্জাফার !”__নাঁয়েবও সাহেবের রসিকতায় গৌরব 
অনুভব করিয়া বলিলেন, “তা না হইলে আজ, সাহেব! তোমরা 
কোথায় থাকিতে? স্বজাতির সঙ্গেই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা হুকরি, 
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তোমাদের সঙ্গে নয়।”__হাম্ফি। সাহেব নায়েবের কথার অত্যন্ত 
আমোদ বোধ করিয়া বলিলেন, “ঠিক বাৎ নায়েব। ইহা কুকুর 
জাটিরই স্বর্ম্ম_characteristic |” _নারেব জানিতেন, ‘পেটে খেলে 
পিঠে সয়'স্থতরাং স্বজাতির এত বড় উদার প্রশংসা তিনি নিঃশদ্দে 
পরিপাক করিলেন! নায়েব উত্তম পোষ মানিয়াছে দেখিয়া সাঁহেবও 
বড় মন্ধ্ট হইলেন ; কারণ এই নায়েবই পেস্কারী করিবার সমর মুরগীর 
ডিম চুরির বদ্নাম শুনিয়! ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাহাকে কাম্ড়াইতেই 
গিয়াছিল ! এই মামান্ত অভিযোগ যাহার অসহ হইয়াছিল, সে সমগ্র 
জাতির অপমানজনক এত বড় কটুক্তি কি করিয়া এত সহজে পরিপাক ' 
করিল, ভাবিয়! সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। তাহরে পর মনে মনে 
বলিলেন, “যে হতভাগ্যেরা স্বজাতির অপমানে কিছুনাত্র বিচলিত হয় 
না, তাহাদের অন্তরে দেশাত্মবোধের বিকাশ হইতে এখনও বহু বিলম্ব ! 
তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের ছুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। যাহারা 
কেরা ণী-গিরি করিতে গিয়া মাথা নাড়ে, তাহারাই ডেপুটাগিরি পাইলে - 
প্রসন্ন মনে গাল পাতিয়া দিবে। ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভরসার 
কথা বটে |” 

প্রীনাথ আমিন নায়েরের আশ্রিত ও অন্ুগৃহীত বলিয়া কান্রারণের 
পদস্থ আমলাগণ তাহার প্রতি সঙ্গেহ ব্যবহার করিতেন; স্বতরাং সে 
সদর আমিনের পদে উন্নীত হওয়ার, সকল আমলাই আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিল) এমন কি, যে সকল আমলার উৎসাহে ও পরামর্শে 
রসরাজ আমিন নায়েবের বিরুদ্ধে যড়যস্ত্র করিয়া পদচ্যুত হইয়াছিল 
তাহারাও নায়েবকে খুনী করিবার জন্য শ্রীনাথের পদোনতিতে আনন্দে 
উৎছ্ুল্ন হইরা উঠিল৷ . . 

পুর্বে আমিনী চাকরী পল্লী-অঞ্চলের ভদ্রদমাজ তেমন শ্রদ্ধা বা 
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সন্তানের চক্ষে দেখিতেন না; কারণ, সারাবছর রৌদ্র বৃষ্টিতে মাঠে 
ঘুরিয়া রেড়াইয়া ও জমীর দখল লইয়া কতকগুলা “ছোটলোকে*র সহিত 
বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়৷ দেহপাত করিতে না পারিলে, কেহ এই চাকরী 
বজায় রাখিতে পারিত না।. ভদ্র-সমাজে আদালতের  পেয়াঁদা ও' 
জমীদীর-সরকারের আমিন সমান অবজ্ঞার পাত্র ছিল।  শ্রীনাথ সদর' 
আমিনের পদে উন্নীত হইলে ও বিশিষ্ট আমলাদের বৈঠকে স্থান পাইলে 
আমিনী কার্যের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা বিদুরিত হইল অনেকেরই 
ধারণা হইল,_আমিনী তেমন হীন নহে,_-ইহাতে ভবিষ্যতে উন্নতির 
আশা আছে। 

এই সময় ভূবন বাবু ও গোলোক বাবু সুচিবাড়িয়াকান্সারণের, 
অন্তভূতি নীলকুঠীতে দেওয়ানী করিতেন। ইহারা সহোদর ভ্রাতা । 
গোলোক বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জ্যোৎস্সা । দবজজ বা! ডিপুটীরা 
রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণের সময় বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের উপাধিধারী উমেদাঁর 
* পুত্র বা জামাতাঁকে ডেপুটী বা মুন্সেফ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়া থাকেন) পুলিশ ইন্স্পেক্টারের পুত্র দারোগাগিরি লাভেরই চেষ্টা, 
করে। সেরেপ্তাঁদারের মূর্খ ছেলে: আদালতে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করে । 
জ্যোৎস্গার বাবা ও জ্যাঠা যখন দেখিলেন, জ্যোৎস্গার আর মানুষ হইবার, 
আশা নাই, তখন তাহারা তাহাকে কান্সারণে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু “নায়ের মহাশয়কে মুরুব্বি ধরিয়াও চাকুরীর 
কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহারা ভ্যোৎস্গাকে 
শ্রীনাথ আমিনের অধীনে 'তাঁয়েদ্নবীশ” (এপ্রেটিসু ) করিয়া রাখিলেন। 

কিস্ত ইহাতে একটা অন্থবিধা হইল । প্রীনাথ দরিদ্রের সন্তান, 
নায়েৰের অনুগ্রহে তাঁহার বাসায় ছু'বেলা খাইতে পাইত। আমিনী 
লাভ করিলেও তাহার অবস্থা তখনও এতদুর সচ্ছল হয় নাই যে, স্তন 
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বাঁধা করিয়া ভদ্র-ভাবে থাকে, বা শ্রমলাঘবের জন্য একটা ঘোড়া রাখে। 
একাল হইলে শ্রীনাথ কিন্তীবন্দীতে একখানা বাইক্‌ কিনিত কিন্ত 
ঘোড়া পুষিতে হইলে তাহার দানা চাই, একজন সহিস চাই, তাহার 
উপর একখানি ঘরও চাই । সাহার শয়নং যত্রতত্র, তাহার ঘোড়ার 
আস্তাবল: নিৰ্ম্মাণ বিড়ম্বনা মাত্র। স্ৃতরাং “কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ’ 
তাহার কাছেও খঘেঁসিতে পারে নাই! নে নামে শ্রীনাথ হইলেও 
লক্ষ্মীছাড়ার মত সমস্ত দিন পদব্রজে মাঠে-মাঠে ঘুরিয়! চাকরী বজায় 
রাখিত। কিন্তু তাহার: অধীন শিক্ষানবীদ -জ্যোৎল্গা নীলকুগীর 
দেওয়ানের পুজ্র। সে কোন্‌ দুঃখে হাটুর উপর কাপড় তুলিয়া পদব্রজে 
আমিনের পশ্চাতে মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবে? সে ঘোড়ায় চড়িয়া 
শ্রীনাথের সঙ্গে আমিনী শিখিয়া বেড়াইত। : শ্রীনাথের ঘোড়া নাই 
দেখিয়া, জ্যোৎস্না! তাহাকে নিজের পিছনে তুলিয়া লইত ; এবং দুইজনে 
একঘোড়ার পিঠে আমিনী করিতে যাইত। দুইজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে 
এক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, 
অনেকেরই পরিহাসের লোভ অসংবরণীয় হইয়া উঠিত কিন্ত 
কান্সারণের আমলাদের কোন অসঙ্গত কাজ দেখিয়া, প্রকাণ্ঠে তাহার 
আলোচনা করিবে-_কাহারও সেরূপ সাহদ ছিল না)__-উপহাস-বিদ্রপ 
ত দুরের কথা ! 

র্াঙ্গনন্দর সান্ঠাল নায়েবী পদে উর্নীত হইয়া সকল বিষয়েই বে 
ভাবে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সকলের ধারণা হইল, 
তিনিই এই কান্সারণের ‘ছোট ম্যানেজার ।__তিনি যাহ! করিবেন, 
তাহাই হইবে ; ম্যানেজার সাহেবের নিকট কোন বিষয়ের জন্য দরবান্ত 
করা বাহুল্য মাত্র! নায়েবকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোন দরবারে 
ম্যানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, নায়েব তাহার কাঁজ পণ 


৬৫ নায়েব মহাশয় 
করিয়া দিতেন; সুতরাং কেহই কোন বিষয়ে ম্যানেজার সাহেবের 
সাহাত্য-প্রার্থী হইত না। 

হামূক্রি সাহেব নায়েবের প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়া অসমন্তষ্ট 
হইলেন ১_-তীহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। কিন্ত তিনি নায়েবের 
শক্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছিলেন ; সুতরাং প্রকাণ্ত ভাবে নায়েবের 
অপমান করিতে তাহার সাহস হইল না) এমন কি তিনি নায়েবের 
কোন কাধ্যের প্রতিবাদ পর্যন্ত করিলেন না। কিন্তু তিনিই কর্তা, 
নায়েব তাহার হুকুমের চাকর মাত্র,_ইহা প্রতিপন্ন করিতে কৃতমঙবল্ল 
হইয়া স্বয়ং সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। যে সকল বিষয়ে 
নায়েবের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক, সেই সকল গুরুতর বিষয়েও 
তিনি নায়েবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, হুকুম জারি করিতে 
লাগিলেন। 

মুচিবাঁড়িয়া কান্নারণের সুবিস্তীর্ণ এল|কামধো ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি 
সাহেবের অগ্রতিহত গ্রভৃত্ব ছিল, এ পরিচয় পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। 
তিনিই একাধারে পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ! ৷ গুরুতর 
ফৌজদারী মামলা, যাহ! বিচারের জন্য দায়রা আদালত ও হাইকো।ট 
পর্যন্ত যাইতে পারিত, এবং যে সকল অপরাধের বিচারে হস্তক্ষেপ করিলে 
ভবিষ্যতে তাঁহার অপদস্থ হইবার আশঙ্গা ছিল, সেই সকল মামলা! ব্যতীত 
এলাকার সমস্ত মামলার বিচারই তিনি শ্বয়ং করিতেন; পুলিশ তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করা অনাবগ্তক মনে করিত। তাহার পিনালকোডে দুই 
প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল,__বেত ও জরিমানা । সাহেবের সময়ের 
অভাব হইলে, ছোটখাট বিচারের ভার নায়েবের হস্তে অর্পিত হইত। 
‘ফাইল’ ভারি হইলে, মহকুমার ম্যাজিট্রেট বেমন অবৈতনিক ম্যাঞ্জিষ্টরেটদের 
ফাইলে’ মামলা পাঠাইয়া কাৰ্য্যভার লঘু করেন, হাম্ক্রি সমুহ ও 


নায়েব মহাশয় ৬৬ 
নায়েবের সাহায্যে তাহাই করিতেন। কিন্ত তিনি নায়েবের প্রতুত্বে 


ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার এই ক্ষমতা কাঁড়িয়া লইলেন $ সকল মামলার" 


বিচার স্বয়ং করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য অপরাধীদের পৃষ্ঠে তাহার 
বিচারের মহিমা পরিপ্দুট হইতে লাগিল! নায়েবকে অপদস্থ করিবার 
জন্য তিনি তীহাকে কোন কথা জিজ্ঞাস) না করিয়া অপরাঁধিগণকে 
এরূপ প্রচণ্ড বেগে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন যে, অনেকের পৃষ্ঠে 
বেত্রাঘাতের চিহ্ন চিরস্থায়ী হইয়! রহিল ; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে 
দাগ মিলাইল না! এইভাবে বেত্রাহত হইয়া অনেকেই নায়েবের 
শরণাপন্ন হইল ; কিন্তু বেতের আপিল নাই, বিশেষতঃ তিনি সাহেবের 
তীবেদার মাত্র ; তিনি তাহাদিগকে কোন প্রকার আশা-ভরসা দিতে 
পারিলেন না ; কিন্ত ম্যানেজার সাহেবের অবজ্ঞাভাঙ্গন হইয়। ক্রোধে ও 
বিরাগে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। নায়েব প্রকাশ্যে সাহেবের ব্যবহারের 
কোন প্রতিবাদ করিবেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, “যদি 
তোমার স্পর্ধা ও পিটুনির প্রতিফল দিতে না গারি--তাহা! হইলে 
আমি ব্রাহ্মণই নহি! দেখি তুমি কেমন ম্যানেজার, আর আমি কেমন 
নায়েব! ঘুঘু দেখিয়াছ, ফাদ দেখিতে পাইবে |” 

নায়েব বিন্দুমাত্র বাহক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সাহেবকে সমুচিত 
শিক্ষা দানের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গ্ায় 
স্থচতুর ফন্দীবাজ লোককে আশানুরূপ সুযোগের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা 
করিতে হইল না। শীঘ্রই এমন সুযোগ আদিল বে, হামৃক্রি সাহেবের 
নাকের জলে চোখের জলে এক হুইয়া গেল! তাহার চোঁটে তিনি 
নায়েবের সহিত আপোষ করিবার পথ পাইলেন না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


মুচিবাড়িয়া কান্সারণের প্রবল-প্রতাপ ম্যানেজার - হামৃক্তি সাহেবের 
নিকট কালা আদমীর জাতি-বিচার ছিল না। তিনি সমাজের সর্বোচ্চ 
স্তরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে নিম্নতম স্তরের মুচি-মেথর-মুর্দাফরাস পর্য্যন্ত 
সকলকে একই সাধারণ জাতি বা পর্য্যায়তুক্ত মনে করিতেন, তীহার 
ন্যায় “জিঙ্গো” ভাবাপন্ন যে সকল ইংরাজ মনে করেন, তাঁহাদের ভোগ- 
লালমা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই দয়াল প্রভু এই সুখস্থানের সৃষ্টি করিয়াছেন, 
এবং তাঁহাদের “কাঠ কাটিবার ও জল বহিবার’ অভিলাষেই এ দেশের 
নখদস্তহীন অপদার্থগুলা বংশ-বিস্তার করিতেছে, তাঁহাদের সকলেরই 
এদেশবাসিগণের প্রতি সমদৃষ্টি,_উচ্চ-নীচ-ভেদজ্ঞান নাই। এদেশের 
সকল বর্ণের লোক তাহাদের ধারণায় এক বিশাল সাধারণ জাতির 
অন্তভূক্তি। এই জাতির নাম “নিগার !” 

এই জাতীয় একটি লোক--যদিও তিনি পবিত্র ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন-_বৈশাখ মাসের এক দিন মধ্যান্ন-কালে মুচিবাড়িয়া 
কান্বারণের কাছারীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন- 
গ্রামবাসী ;_কন্তাদায়ে বিব্রত হইয়া, এই দায় হইতে উদ্ধার লাভের 
আশায়, তিনি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি নানা গ্রামে ঘুরিয়া, 
এবং অনেক ‘মহতের' দ্বারস্থ হইয়াও আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই। তিনি নিকটবর্তী কোনও গ্রামে উপস্থিত হইয়া, কাহার 
নিকট শুনিতে পান বে, মুচিবাড়িরা কান্সারণের নায়েব সর্বান্নুন্দর 
সান্যাল অতি মহাশয় ব্যক্তি_বিপরের প্রতি মুক্তহস্ত ; কন্ঠাদার গ্রস্ত 
কোন-কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া আশাতীত সাহায্য লা 


নায়েব মহাশয় ৬৮ 
করিয়াছেন। তাহার শরণাপন্ন হইলে, ‘মোটা রকম’ সাহায্য পাওয়া. 
যাইতে পারে।--এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হৃদয়ে কাছারীর পাশ 
দিয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। বৈশাখের 
মধ্যান্ে স্র্য্যদেব মধ্যাকাশ হইতে অগ্নিধার! বর্ষণ করিয়া! যেন চরাঁচর 
দগ্ধ করিতে উদ্বৃত হইয়াছিলেন। পগ্নের ধূলা এতই উত্তপ্ত হইয়াছিল 
যে, তাহার উপর ধান ফেলিয়া দিলে খৈ হইয়া যায় ! দীর্ঘ পথ ভ্রমণে: 
ব্ৰাহ্মণ ঘৰ্ম্মাক্ত-কলেবর,__পিপানায় কঠতালু শুক্ক। প্রখর মধ্যাহ-রৌদ্র 
হইতে মাথা বাচাইবার জন্য তিনি তীহার জীর্ণ ছাতাট মাথায় দিয়া, 
মন্থর গতিতে নায়েব মহাশয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। 

হামৃক্রি সাহেব তাঁহার কামরায় চেয়ারে: বনিয়া, টানাপাখার 
হাওয়া খাইতে-খাইতে, বাঁতায়ন-পথে কাছারীর “হাতা” দিকে হঠাৎ 
দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন, কে একজন ছাতা মাথায় দিয়া 
যাইতেছে! অনেক. চাকর, নীলকর সাহেবদিগের মত হাম্ক্রি 
সাহেবেরও ছত্রাতঙ্ক রোগ ছিল। বিদেশী ব্রাহ্মণ জানিতেন না থে, 
সাহেবের কাছারীর হাত৷ দিয়! তাহাকে ছাতা খুলিয়া যাইতে দেখিলে 
সাহেব ক্ষিপ্ত হইয়া কামড়াইতে আসিবে । এ কথা জানা থাকিলে, 
তিনি ছাতা. মাথায় দিয়া দূরের কথা, খালি মাথা লইয়াঁও এই দ্বিপদ- 
শ্বাপদ-দন্ধুল স্থানে পদার্পণ করিতে দাহসী হইতেন না। হাম্ক্রি সাহেব 
তাঁহার হাতায় 'নিগারে'র মাথায় ছাতা দেখিয়াই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। 
তিনি সক্রোধ হুঙ্কার দিলেন, “কৈ হায় রে !” 

‘হুজুর’ বলিয়া আর্দাণী এর্রাহিম তাঁহার কশ্ষদ্বারে উপস্থিত 
হইল। সাহেব হুকুম দিলেন, “ও ছাতাওয়ালা উদ্নুককো পাকড় লাও ।” 

এত্রাহিম মনে দনে বলিল, “এই গরমে বেটা ক্ষেপেছে,__এখনই 
অন্মত্ত বাধাবে !” কিন্তু সে হুজুরের আদেশের অন্তথাচরণে সাহসী হইল 
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ন বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া সাহেবের বারান্দায় উপস্থিত করিল। 
সাহেবের ভয়ে ব্রাহ্মণ অষ্টমীর পাঠার মত কাপিতে লাগিলেন ; এবং 
অজ্ঞাত অপরাধের অন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সাহেব সে প্রার্থনায় 
কর্ণপাত ন! করিরা অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ম্মাবতার 
অপরাধীর কাতরতায় দয়াদ্রহুইরা অপরাধ ক্ষমা করিবেন,_-নিরপেক্ষ 
বিচার বিতরণে কুষ্টিত হইবেন, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। তিনিই 
ফরিয়াদী, তিনিই বিচারক । বিচারে ব্রাহ্মণের প্রতি কুড়ি ঘা বেতদণ্ডের 
আদেশ হইল । ডোম 'আসিলেই ধর্শীবতারের আদেশ কার্যে পরিণত 
হইবে। ত্রাঙ্গণকে আটক রাখা হইল। তিনি আতঙ্কে অভিভূত 
হইয়া কাপিতে লাগিলেন। পিপাসায় তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল ; 
কিন্তু তাহাকে পিপাসা নিবারণেরও সুযোগ দেওয়া হইল না! সাহেব 
বিজ্রপ করিয়া বলিলেন, “আগে পিঠ ভরিয়া বেত থা,'তার পর পেট 
ভরিয়া জল খাইলে অধিক মিষ্ট লাগিবে।” সাহেবের মি কথায় 
* ঠাকুরের প্রাণ ঠা হইয়। গেল ! 
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করিতেন না,-নিজের কর্তব্য কাজটু শেষ করিয়া “দিনগত পাপক্ষয়’ 
করিভেন। সাহেবও কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, 
নিঙ্গের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্যই: সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। 
ভাল হউক, মন্দ হউক, নায়েব কোন কার্য্যের সমর্থন করিলে, সাহেব 
উল্টা আদেশ দিতেন | সাহেবের মেজাজ বুঝিয় নায়েব ও উল্টা পথে 
চলিতে আরন্ত করিয়াছিলেন। বাহার উপকার করিবার ইচ্ছা হইত, 
তাহার অনিষ্ট করিয়! বগিতেন ৷ সাহেব নায়েবের কার্য্য-পদ্ধতি উপ্টাইয়া 
দিয়া, নায়েবের ইচ্ছাই পূর্ণ করিতেন। 

সুতরাং ছাতি মাথায় দেওয়ার অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি বেত্রাঘুতের 
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আদেশ হইয়াছে শুনিয়া, নায়েবের একবার ইচ্ছা হইল সাহেবকে 
বলেন, “ও কি করিয়াছ সাহেব! মোটে কুড়ি ঘা বেত এত বড় 
গুরুতর অপরাধের দণ্ড! তুমি পঞ্চাশ ঘা বেতের হুকুম দাও ১ বেত: 
খাইয়া বেচারা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, পুষ্পক-রথে স্বৰ্গে 
চলিয়া যাক । বিশ ঘ! বেতের কথা শুনিলে লোকে তোমাকে নির্বোধ 
মনে করিবে। গুরু পাপে এত লঘু দণ্ড দিলে স্ুবিচারের ব্যাঘাত 
হয়।”-_কিন্ত সাহেবের সহিত এরূপ রসিকত৷| করিতে নায়েবের প্রবৃত্তি { 
হইল না ;-__তিনি তাড়াতাড়ি কাছারীতে আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট সকল 
কথা শুনিলেন ১ তাহার পর সাহেবের খান কামরায় তাহার বহিত দেখা ks 
করিয়। বলিলেন, “সাহেব, আমার একজন স্বজাঁতি আমার সঙ্গে দেখ! 
করিতে যাইতেছিল ; শুনিলাম, তাহার প্রতি কুড়ি ঘা বেতের আদেশ: 
দিয়াছ !” 
সাহেব গম্ভীর হইরা বলিলেন, “হা, দিয়াছি। অপরাধ করিলে: 
তোমার স্বজাতির আর আমার সহিন ঝড়, সর্দারের স্বজাতির ভিন্ন রকম' 
- বিচার হইবে,_এরূপ প্রত্যাশা করিও না। আমার নিকট ও ব্রাহ্মণ 
ও ওঁ বুনো, উভয়েই সমান। গলার স্থতার কোন বিশেষ সম্মান আমি 
স্বীকার করি না, ইহা কি জান না?” | | 
নায়েব বলিলেন, “উহার অপরাধ ত ছাতা মাথায় দিয়া কাছারীর 
হাতার মধ্যে আসা ?” J 
সাহেব বলিলেন, “হী, এই অপরাধেই উহার শান্তির ব্যবস্থা 
করিয়াছি । এরূপ বেয়াদপি গুরুতর অপরাধ ।” | 
নায়েব বলিলেন, “ভিন্ন গ্রামের লোক,--না জানিয়া রৌদ্রে ছাতা 
মাথায় দিয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, উহাকে ক্ষমা কর, সাহেব 1» 
এসাহেব বলিলেন, “না জানিয়া অপরাধ করিলেও দণ্ড ভোগ করিতে 
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‘হয় । আমার হুকুম কখন কেরে না। তুমি আমাকে বিরক্ত করিও 
না। তুমি যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছ,_এখন তোমার দেরেস্তার 
কাজে যাও !” 

ত্রাঙ্মণকে কুড়ি বেত মারিরা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বেত্রাঘাতে 
ছট্ফট. করিতে-করিতে ব্রাহ্মণ কোন কোন হিন্দু আমলার নিকট 
পানীয় জল চাহিলেন * কিন্ত ম্যানেজার সাহেবের অসন্তোষ 
উৎপাদনের ভয়ে কেহ তীহাঁকে জলবিন্দু দিতেও সাহস করিল না 1 
ইহা অত্যুক্তি নহে। 

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ  করিরা . বলিলেন, “এ রাজ্যে 
কি রাজা নাই ?-_মানুষ পর্যন্ত নাই! ভগবান, এই অত্যাচারের 
বিচার কর।৮ 

অতি কষ্টে গ্রামান্তরে গিরা ব্রাহ্মণ এক ঘটি জল পান করিলেন । 
বেত্রাঘাতে কয়েক দিন পর্যন্ত তাহার উখাঁন-শক্তি রহিল না। নায়েব 
নিষ্ফল আক্ৰোশে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । 

প্রায় এক সপ্তাহ পরে 'মুচিবাড়িয়া কান্দারণের প্রজা যদু মণ্ডলি 
তাঁহার জরীজমা সংক্রান্ত একটা দরকারে নায়েব মহাশয়ের নিকট 
উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। 

সাহেব স্বার্থান্থরৌধে যদ মণ্ডলের কিছু অনিষ্টই করিয়াছিলেন,--সে 
তাঁহারই প্রতিকার প্রার্থনায় সাহেবের নিকট আঁসিয়াছিল। কিন্ত 
সাহেব তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া, দেওয়ানী করিতে 
বলিলেন। যছু মণ্ডল বলবান ও উদ্ধত প্রকৃতির চাষী গৃহস্থ ৷ সাহেবের 
ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, “সাহেব, তুমি জমীদার, আমি গরীব 
প্রজ|।৷ গরীবের মুখের গ্রাস কাঁড়িরা লইলে,_আমার নালিশে কাণ 
দিলে ন! {এখন বলিতেছ, আদালত কর। বদি "আদালত করতেই” 
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পারিতাম, তাহা হইলে কি তোমার কাছে দরবার করিতে আঁদিতাঁম ? 
গরীব বলিয়া গলায় ছুরি দিও না, সাহেব 1” 
সাহেব অসহিঞ্ণুতাবে বলিলেন, প্বাঁও--যাঁও, আমার সন্মুণে 
দাড়াইয়া গোস্তাঁকি করিও না। বিরক্ত করিলে বেত খাইবে ৷” 
যদ মণ্ডল বুক ফুলাইয়া, সাহেবের দিকে অগ্রনর হইয়া বলিল, 
“স্তায্য কথা ৰলিলেই বেত খাইব? এ কি লুঠের মাহাল সাহেব ! 
. তুমি অন্যায় করিবে,_-আমরা। গরীব গ্রজ। ) চোখে আন্গুল দিয়া অন্ায় 
দেখাইয়া দিলে, বলিবে, “আদালত কর, বিরক্ত করিলে বেত খাইবে !' 
“তোমার গায়ে জোর আছে, তুমি বেত মাঁরিতে পার ; তোমার বেতের 
ভয়ে আমি কি ন্যায্য পাওনা ছাড়িয়া দিব, সাহেব ?* 
হু মণ্ডলের কথায় সাহেব অত্যন্ত, অপমান বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ 
তাহার সহিসকে ডাকিরা, তাঁহার নিত্দ্দদেশে দশ ঘা বেত মারিতে 
আদেশ করিলেন! 
সাহেবের এই আদেশ কার্যে পরিণত হইল। বছ বেত খাইয়া 
কৃতাৰ্থ হইল। | 
যদু মণ্ডল বেত্রাঘাত-স্কীত নিতম্বের বেদনার উপর হাত বুলাইতে” 
বুলাইতে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু এই অন্যায় অত্যাচারে নে ক্রোধে 
জ্বলিয়া উঠিল। সেই দিন গভীর রাত্রে যদু মণ্ডল নায়েবের বাঁসাঁর গিয়া 
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার আক্ষেপ শুনিয়া নায়েব 
বলিলেন, “তুমি বাপু, সুবিচার, প্রার্থনার সাহেবের সঙ্গে দেখ করিরা- 
ছিলে,--সাহেব তোমাকে চাবকাইয়া ছাড়িরা দিয়াছে ! তোমরা বদি মুখ 
বুজিয়া চাবুক হজম কর, তাহা হইলে আমার আর কি বলিবার আছে?” 
যদু মণ্ডল বলিল, “আপনি কর্তী, আমাদের মা-বাপ ; আমাদের 
মান-ইঙ্জত বই আপনার হাতে । সাহেব আর কখন আমাদের গাঁয়ে 


/ 
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হাত তুলিতে সাহস না করে, তার কোন উপায় কি আপনি বলিয়া দিতে 
পারেন না ?” 

নায়েব বলিলেন, “তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরা বুঝিবে। সাহেব 
আমার মনিব,-তাহার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোন রকম সাহায্য 
করিতে পারিব না। তবে তোমর| সাহেবকে বদি একটু “শিক্ষে” দিতে 
পারা_তাহা হইলে এই বেত-মার! রোগটা হয় ত আরাম হইতেও 
পারে। ঠিক দাওয়াই না গড়িলে, কোন রোগই আরাম হয় না যদু ! 
নে জন্য আনার কাছে আনা বুথ |” 

“প্রেধাম কর্তা! এবার আমরা তবে দীওয়াইয়েরই যোগাড় 
করি ।৮-_বণিয়। যছ মণ্ডল নায়েবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল । 
বেত্রাহত যছ যে শীঘ্রই যথাযোগ্য ‘দাওয়াই’ প্রয়োগ করিবে, এ বিষয়ে 
নায়েব মহাশয় নিঃসন্দেহ হইলেন । 

যদুও সেই দিন হইতে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । 'উক্ত ' 
ঘটনার তিন চারি দিন পরে মিঃ হাম্‌ক্রি মধুর প্রাতঃ-সমীরণ সেবনের 
উদ্দেগ্যে, মিসেগ্‌ হাম্ফ্রিকে সঙ্গে লইয়া, তাহার বহমূল্য সুদৃশ্য উম্টফে 
নদীতীরে যাত্রা করিলেন । গ্রীষ্মকাল) নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । 
নেই সঙ্গীর্ঘ-কায়া নদীতে তখন শ্রোত ছিল ন|। স্থানে-স্থানে জপ এত 
অল্প যে, নেই সকল স্থান দিয়া বালকেও হাটিয়া নদীপার হইতে 
পারিত। শৈবাল, ও অন্যান্য জণল উদ্ভিদে কোন-কোন স্থান 
সমাচ্ছন্ন,-_জল দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। নদীর উভর তীর জঙ্গলাবৃত,-- 
নান। জাতীয় তরু ও গুল্মের প্রাচুর্যো নদীকুল বহুদূর পর্যন্ত দুর্গম। 
উভয় তীরের প্রাস্তবাহিনী নদীর গতি অত্যন্ত বক্র,_বাঁকের এক সীম। 
হইতে অন্য সীমা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নদী ব্যতীত বহদুরব্যাপী 
প্রান্তরের মধ্যে অন্য জলাশয়ের একান্ত অভাঁববশতঃ জলক দুর 
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করিবার জন্য নদীর ধারে-ধারে অনেক লোক বসবাস আরন্ত করিয়াছে”? 
কতকগুলি চাষী গৃহস্থ লইয়া এক-একথানি ক্ষুদ্র পল্লী স্থাপিত হইয়াছে। 
পল্লীগুলি বিক্ষিপ্ত_পরস্পরের সহিত সংক্রবহীন। ছুইখাঁনি পল্লীর 
ব্যবধানে সুপ্রশস্ত প্রান্তর--ধানের ক্ষেত ! 
হাম্‌ক্রি সাহেবের টম্টম নদীতীরবন্তী সঙ্ধীর্ণ পথ দিয়া চলিতে- 
চলিতে, এরূপ একটি কৃষক-পল্লী অতিক্রম করিয়া নির্জন প্রান্তরে 
প্রবেশ করিল। এমন সময় যন্ত্র মণ্ডল প্রীস্তর-সন্নিহিত একটি গুনের 
অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে হামক্রি সাহেবের টম্টমের 
সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে পাক৷ বাঁশের তৈলপক্ক সুদীর্ঘ 
লাঠি), যদু, সাহেব ও মেমসাহেবের প্রতি দৃক্পাত মাত্র না করিয়া, 
তাহার লাঠি ছুই হাতে বাগাহিয়! ধরিন্না টমটমের ঘোড়ার মুখে প্রচণ্ড 
. বেগে আঘাত করিল! এই কাণ্ড এতই অল্প সময়ে ঘটিল যে, সাহেব 
দতর্কতাবল্নের সুযোগ পাইলেন না । বিশেষতঃ তিনি তখন নিরন্তর । 
বেগবান, তেজস্বী অশ্ব এই প্রচণ্ড আঘাতে প্রগীড়িত হইয়া, ভয়ে 
"সন্মুখের ছুই পা উর্দ্ধে তুলিয়া, পশ্চাতের পদদ্ধয়ে দণ্ডায়মান হইল। 
তাহার পর গাড়ীর ‘হল্‌কা” হইতে *মুক্তি লাভের চেষ্টায় পথ ছাড়িয়া 
পথিপাশ্বস্থ ঢালু জমীতে লাফাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্তেই সাহেব ও 
মেমসাহেব টম্টম হইতে উপ্টাইয়া পড়িয়া ধরাশায়ী হইলেন। ঘোড়া 
সেই অবস্থার খালি টম্টম টানিয়! লইয়! নক্ষত্র-বেগে সাহেবের বাজলোর 
দিকে ধাবিত হইল! সাহেব ও মেমসাহেব কঠিন মৃত্তিকাঁয় সবেগে 
নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আহত হুইলেন। আতঙ্কে ও আঘাতে মেমসাঁহেবের 
চেতনা বিলুপ্ত হইল। হামৃক্রি সাহেবের মাথার চামড়া কাটিয়া রক্তের 
শ্রোত বহিল $ এবং তাহা তাহার উভয় গগপ্লাবিত করিয়া পরিচ্ছদ 
নিক্তচকরিল ! 
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আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষিজীবী প্রজার দল স্বভাবতঃ নিতান্ত 
নিরীহ»_প্রবলের শত অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ করে। সহজে 
তাহারা উত্তেজিত হয় না,__“নসিবের লেখা” বনিয়া,__নিরাশ্র়, নিরুপায় 
্ী-পত্রাদির মুখের দিকে চাহিয়া, চড়, কিল, খুসি, চাবুক, গদাঁঘাত 
অবনত মন্তকে পরিপাক করে। কিন্তু যদি দৈবাৎ একবার তাহাদের 
ধৈর্যের বন্ধন শিথিল হয়, একবার তাহারা ক্ষেপিয়া যায়_তাহা হইলে 
তখন তাহারা “মরিয়া* হইয়া উঠে। জরী-পুত্রের মুখ ভুলিয়া যায়, ভবিষ্যৎ 
দণ্ডের বিভীবিক! তাহাদিগকে সংযত করিতে পারে না। প্রতিহিংসার 
বিষে তাহারা এরূপ ন্বর্জরিত হইয়া উঠে যে, তখন কোন অপকর্ম্মেই 
তাহারা কুষ্ঠিত হয় না! তাহারা পিশাচের স্ঠায় কুর, ভীষণ নিষ্ঠুর 
প্রকৃতি লাভ করে 5 তাহাদের মাথায় খুন চাপে ।'__-সাহেব ও মেম- 
সাহেবের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও যদু মণ্ডলের অন্তরে 
করুণার সঞ্চার হইল না। সে বিপন্ন, আহত হামৃক্কি সাহেবকে ক্ষুধিত 
ব্যান্রের প্যায় আক্রমণ করিল। তাহার আহ্বানে তাহার ছইগন 
সহযোগী অদুরবন্তী আর একটি ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হই, 
সাহেবকে ছুই-চাঁরিট। কিল-চড় মারিল। তাঁহার পর তাহাকে নদীর 
জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য, তাহার ছুই পা ধরিয়া, সেই চষ! জমির উপর 
দিয়া হড়-হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। সাহেব প্রাণভয়ে 
উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাঁগিলেন। ইতিমধ্যে মেমসাহেবও 
সংজ্ঞালাভ করিয়া, হাউ-মাউ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কি 
শোচনীয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য ! 
তাহাদের আর্তনাদ শুনিয়াই হউক, আর Fr হউক, জনাব 
সেখ নামক সাহেব-সরকারের প্রজা সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত 
হইল । তাহাকে দেখিবামাত্র যছ মণ্ডল ও তাহাঁর সহযোগি, 
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সাহেবকে নদীকুলে ফেলিয়া রাখিয়া, উর্্বাসে পলায়ন করিল ।-_জনাব , 
সাহেবকে তুলিয়া বসাইল। তিনি একটু প্রক্ৃতিহ্থ হইলে, সে তাঁহাকে 
ও মেমসাহেধকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাঙ্গলোয় রাখিয়া আঁসিল।__ 
ঘোড়া টম্টমখানি জখম করিয়া, আরোহিহীন টম্টম-দহ পূর্বেই 
কাছারী-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সাহেব ও মেমসাঁহেবকে 
টম্টমে না দেখিয়া, কাছারীর আমলা ও পরিচাঁরকবর্গ গভীর গবেষণায় 
কাছারী সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। ইত্যবসরে রক্তাক্ত কলেবর সাহেব 
ও এধুলিধুনরিত মেমসাহেবকে শ্রলিত-পদে কাছারী-বাঁড়ীতে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া, নিদারুণ আতঙ্কে নকলের হাত-পা পেটের ভিতর 
প্রবেশ করিল; তাহারা স্ব-স্ব চক্ষুকে বিশাস করিতে না পারিয়া, 
বিস্কারিত নেত্র ভয় ও বিস্বয়ে মুখব্যাদান করিয়া কাঠের পুতুলের মত 
দাঁড়াইয়া রহিল। _: 


ce 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সাহেব ও মেম-সাঁহেব নিঃশব্দে কামরায় প্রবেশ করিয়া বস্ পরিবর্তন, 
আঁহত স্থান প্রক্ষালন, প্রভৃতি তৎকাঁলোচিত কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
খানসামা, খিদ্মৎগার, বাবুচ্চিঃ বেহারা, আর্দালী, পরিচারকের দল 
ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘুরিয়াঁ বেড়াইতে লাঁগিল। কাহারও মুখে কোন 
কথা নাই। আমলা বাঁবুরা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়াঃ জনাব 
দেখকে থিরিয়া দীড়াইল ; এবং দুর্ঘটনার কাঁরণ লানিবার জন্য প্রশ্নের 
উপর প্রশ্ন বর্ষণে তাহাকে বিব্রত করির! তুলিল। সাহেবের ইঞ্জিতেই 
হউক, বা সকল কথা নে প্রকাশ করিয়াছে শুনিয়া সাহেব পাছে রাগ 
করেন ভাবিযাই হউক, জনাব আলি মিঞা! হঠাৎ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া 
উঠিল; কোন কথাই ভাঙ্গিল না) মাথা নাড়িয়া বলিল, “ও-দব বাত 
মুই কৈতে পারমু না । আপনাগোর যোদি জবর হাজ্ফে (আকাজ্কা ) 
হয়ে থাকে তো হুজুরকে পুছ. ক'রে লেবেন না।” সুতরাং কাহারও 
কৌতুহল পরিতৃপ্ত হইল না। 

কিন্ত এরূপ গুরুতর কাণ্ডের কথা গোপন থাকে না। জনাব কুঠীর 
আমলাদের নিকট কোন কথা প্রকাশ না 'করিলেও; তাহার দলের 
লোকের নিকট নিজের “কার্দানী” প্রকাশের এত বড় একটা সুযোগ কি 
করিয়া ত্যাগ করে? বিশেষতঃ) সাহেবের আর্দালী এত্রাহিম মিঞা 
তাহার ফুপুতে৷ বহিনের খদম ; ছুটির পর এব্রাহিম যখন তাহাকে পরম 
সমাদরে নিজের বাড়ীতে ডাকিরা লইয়া গিয়া, এক সিলিম মিঠে-কড়া 
তামাক সাজিয়া মহা আগ্রহে সর্ধাগ্রেই ‘হ'কেশঁটা তাঁহার হাতে দিল ও 
'অপার্স-ভঙ্গিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমাঁরইঞমেহের- 
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বানীতে সাহেব এবার জান্‌ নিয়ে উঠে আস্তি পেরেছে ভাইজান ! মাথাটা , 
ফাটালে কে, জনাব আলি? আরে আমি আর ও-কথা কোনও শা__কে 
বল্তে ষাচ্ছিনে। তখন জনাব আলি “বোনাই'এয় অনুরোধ অগ্রান্ 
করিতে পারিল না,_দে একে একে নকল কথাই এব্রাহিমের নিকট 
প্রকাশ করিল। তাহার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই কান্সারণের সকল 
আমলা! সাহেবের ‘শিক্ষে’ লাভের কথা জানিতে পারিল ! কিন্তু সাহেবের 
খিনপ্রয়' লাভের সংবাদে কেহ বে আত্তরিক দুঃখিত হইয়াছে, ইহা 
বুঝিতে পারা গেল না! কেবল নায়েব মহাশয় আততারীর উদ্দেশে 
প্রবল. বেগে তঞ্জন-গঙ্জন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া 
আমলারা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল, “অতি-ভক্তি চোরের 
লক্ষণ! নায়েব মহাশয়ের কাছে উৎসাহ না পেলে, যদ মণ্ডলের 
ক্ষ্যামোত৷?  কি--সাহেবের গায়ে হাত তোলে? ইদানীং 
সাহেবের সঙ্গে নায়েবের যে রকম মন-কশাকশি চল্চে, তাতে একটা 
কিছু কাও-কারখানা ঘটবে, এ তো জানাই ছিল।” জমানবীশ বলিল, 
“আরে ভাই, এখনও চন্দোর-স্থধ্যি উঠচে ;_নে দিন নিরীহ ব্রাহ্মণকে 
ধরে যে রকম বেতিয়ে দিলে, তাঁর অভিসম্পাত লাগৃবে না? ব্রাহ্মণের 
শাপ হাতে-হাতে ফলে গেল! বাপধন এখন থেকে ভেবে-চিন্তে 
চাবুক চাঁলাবেন।” খা্া্জী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অঙ্গারং শত 
ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি__ত্যাগ করে না ভাই, তার কালো রঙ্গ, 
তা অঙ্গার বতই ধও ; কথায় বলে না রং যায় ধুলে, স্বভাব যায় 
মালে}! বেত মারা স্বভাব কি এক আধ ঘা খেলেই যাবে? সাহেব 
এবার নায়েবকে তুলো-ধোনা/ না করে ছাড়বে না! আমরা ভাই 
তফাতে দীড়িয়ে মজা দেখবো। চেপে বাও দাঁদা, এ-সব জাহাজের 
খবরে আমাদের দরকার নেই !” 


সিসি ৮ 
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আমলার চাপিয়া গেল। কেবল আমলাঁরাই নয়_-সাহেবও এত 
বড় কাণ্ড সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না ! কিল খাইয়া কিল 
চুরির এবনিব দৃষ্টান্ত স্থান-বিশেষে দুর্লভ না হইলেও, ম্যানেজার সাহেবের 
তুষ্ণীস্তাব দর্শনে নায়েব মহাশয় যেন কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। 
তাহার আশা ছিল, সাহেব একটু স্বস্থ হইয়াই “হা-মা-কা” আরও 
করিবেন, প্রজাপুঞ্রের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে “ধর্ষণ নীতি’ চলিবে ; সেই 
সুযোগে তিনি তাহার লুপ্ত প্রভাব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। 


'কিন্ত সাহেব কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁহাকে এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কোন 


কথাই বলিলেন না,__তিনিও স্বতঃ-প্রবৃত হইয়া সাহেবকে কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠা হাদ 
হইল না। তাহার আশঙ্কা হইল, যদু মণ্ডল তাঁহার ইঙ্গিতেই সাহেবকে 
কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছে, -সাহেবও হয় ত এরপ সন্দেহ করিয়াছেন! 
সাহেবের মনের ভাব জানিবাঁর জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল, 


, তিনি বীর ভাবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 


টম্টম হইতে উণ্টাইয়া মাটিতে পড়ায়, হামৃক্রি সাহেবের মাথার 
চামড়া কয়েক স্থানে কাটিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় 
নাই ; কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষত গু হইল। সাহেব পূর্বববৎ সেরেস্তার 
কাধকর্ম করিতে লাঁগিলেন। কার্যোপলক্ষে নায়েককে  প্রত্যহই 
সাহেবের খাঁসকামরায় যাইতে হইত 3 কিন্তু সাহেব আফিস-সংক্রান্ত 
কাযকর্ম্মের কথা শেষ করিয়াই তাহাকে বিদায় দিতেন । এই ভাবে 
কয়েক দিন কাটিরা গেল। 

এক দিন অপরাহ্-কালে * নায়েব দৈনিক. কাযকর্ম্ম শেষ করিয়া 
সাহেবের খাঁস-কামরা ত্যাগ করিবেন,_তিনি টেবিল হইতে কাঁগজপত্র- 
গুলি গুছাহিয়া লইয়া প্রস্থানোগ্ভত হইয়াছেন,__এমন সময় সাহৰ 
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বলিলেন,_“ওয়েল সাণ্ডেল, শোন, তোমার সঙ্গে আরও ছুই-একটা 
কথা আছে1৮__হামৃক্রি সাহেব নাঁয়েবকে অধিকাংশ সময় ‘নায়েব’ 
বলিয়াই সম্বোধন করিতেন ; কিন্তু যখন মন প্রফুল্ল থাকিত, কিংবা 
কোন কঠিন অথবা নীতি-বিগহিত কাঁধ্যে নায়েবের সহায়ত! গ্রহণের 
আবশ্যক হইত, তখনই তিনি ‘নায়েব’ না বলিয়া, তাহাকে ঘনিষ্তাহ্চক 
“সাঙেল’ সন্ধোধনে আপ্যায়িত করিতেন, নায়েব ইহা জানিতেন। 
সাহেবের মেজাজ ভাল আছে বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন ; এবং 
কাগজপত্রগুলি টেবিলের উপর নামাইয়! রাখিয়া, কণ্ঠস্বর বথাসাধ্য 
মোলায়েম করিয়া বলিলেন, “হুজুরের কি হুকুম বলুন ; হুকুম যতই 
কঠিন হউক, ত! তামিল করিতে এ বান্দা সর্বদাই প্রস্তুত । তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে, কিছুদিন হইতে হুজুর আমাকে যেন আর পক্ষের 
মত বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন ন|। বোধ হয়, আমার কোন কর 
হইয়া থাকিবে; কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে হুজুরের হিত চেষ্টাই 
করিয়া থাকি। হুজুরের জন্য আমি কখন-কখন নিজের জীবনও বিপন্ন 
“করিয়াছি কিন্তু তাহা আমার কর্তব্য কর্ম্ম। হজ্ধুরের কোন উপকার 
করিয়া সে কথার উল্লেখ নিতান্তই বেয়াদপি। তবে হুছুর আর পূর্বের 
মত আমার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না--ইহা আমার দুর্ভাগ্য 
ভিন্ন আর কি?” এ 

সাহেব বলিলেন “না সাণ্ডেল, তোমার দুর্ভাগ্য নহে) ইদানীং 
কিছুদিন অনেক: গুরুতর কার্য্যে তোমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া 
আমিই ঠকিরাছি। এখন আমি বুঝিতেছি, এরূপ করা আমার পক্ষে 
বড়ই অন্তায় হইয়াছে। এই দেখ, তোমার পরামর্শ গ্রহণ না| করার, নে 
দিন আমাকে একটা কত বড় বিপদে পড়িতে হইল ! পূর্বের মত তোমার 
পরামর্শ গ্রহণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই এরূপ বিপদ ঘটিতে দিতে না।” 
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* নায়েব উৎকষ্ঠিতভাবে সাহেবের সুখের দিকে চাহিলেন। তবে কি 
সাহেব তাহাকে যছ মণ্ডলের উৎসাহদাতা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন?" 
তাহার বুক কাপিয়া উঠিল ; কিন্তু সাহেবের মুখ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 
সাহেব হয় ত সরল ভাবেই এ কথা বলিয়াছেন। তাহার পরামর্শ 
গ্রহণ করিলে সাহেব যছ মণ্ডলকে বেত্রাঘাত করিয়া বিদায় দিতেন না) 
সুতরাং যদু মণ্ডলও তাহার প্রতি অত্যাচার করিত না,_:ইহাই বৌধ 
হয় সাহেবের কথার মৰ্ম্ম । 

এইরূপ চিন্তা করিয়া নায়েব বলিলেন, “আপনি মনিব, আমি 
চাকর,_সর্বদাই আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্ত্ত। কিন্ত 
আপনি যদি আমার উপর কোন ভার দিতে অনিচ্ছুক হন, কিংবা, ' 
আমি কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব করিলে তাহা আমার অনপিকার-চষ্চ 
বলিয়াই আপনার ধারণ! হয়, তাহা হইলে আমার তফাৎ থাক! ভিন্ন 
আর উপায় কি?” 

সাহেব বলিলেন, “দেখ সাণডেল, তুমি বোধ হয় গুনিয়াছ। সে দিন 
যছ মণ্ডল আমাকে প্রহার করিয়াছে । আমি তাহাকে বেত মারিয়া” 
ছিলাম, সে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে। আমি এ কথা কাহারও 
নিকট প্রকাশ করি নাই। একটা নেটিভের হাতে আমি প্রহার লাভ 
করিয়াছি, ইহা প্রকাশ কুরা বড়ই লজ্জার কথা! অন্ত সাহেবের এ 
কথ! শুনিলে কি মনে করিবে ? কিন্ত কথাটা আমি গোপন করিলেও, 
'শূরারকি বাচ্চা’ জনাব সেখ তাহা অনেকের নিকট প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছে। আমি সেই 'রাঞ্ষেণকে ধরিয়া আনিয়া চাবকাইয়া দিতাম) 
কিন্ত কেবল কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে এই কার্ধ। করি নাই।__বিশেষতঃ , 
বিপদে নে আমার সাহায্য করিয়াছিল। বাহ! হউক, যদু মণ্ডলকে 
আমি নন্দ করিতে চাই ! সেই বদমায়েস্‌্কে রীতিমত জদ্দ না করিলে 
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প্রজাদের আপ্পরদ্ধ বাড়িয়া যাইবে ; জমিদারী শাসন করা কঠিন হইবে ।” 
নায়েব কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, “যদু 
মণ্ডল আপনার গায়ে হাত তুলিয়াছিল ? উঃ, কি সর্বনাশের কথা ! 
হুজুর আমাকে এত দিন এ কথা বলিলে, তাঁহার ভিটায় সর্ষে বুনিয়! 
সেখানে খুঘু চরাইতাম। তাহার এত বড় গোস্তাকি যে, সে হুজুরের 
জমীদারীতে বাঁষ করিয়! হুজুরের গায়ে হাত তোলে ! আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকুন হুজুর, আমি তাহার ভিটায় ঘুঘু চরাইবার ব্যবস্থা করিতেছি ।” 
সাহেব বলিলেন, “হা, এত দিন এ বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ 
না কর অন্যায়ই হইয়াছে ! যাহা হউক, এই ভার তোমার হাতেই 
দিলাম। কিন্ত তুমি কিরূপে সায়েস্তা করিবে? প্রজারা এককাট্টা 
হইয়াছে ; সকল প্রজা! যাহাতে একসঙ্গে ক্ষেপিয়া না উঠে, অথচ সেই 
বজ্জাতি জব্ষ হয়-তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । আমি ত ভাবিয়া 
কিছুই স্থির করিতে পারি নাই | তুমি কি করিবে মনে করিতেছ?” 

. নায়েব বলিলেন, “আমি একটা উপায় স্থির করিয়া লইব। আপনি ” 
আনার উপর যখন ভার দিয়াছেন, তখন আর. আপনার চিন্তার কোন 
কারণ নাই ।৮-_নায়েব সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, তাহার থাস- 
কাঁমর! হইতে বাহিরে আঁসিলেন। তিনি দরজার বাহিরে জুতা পায়ে 
দিতে-দিতে মনে-মনে বলিলেন, “এখন পথে এসো» সুমুন্দি ! তুমি 
ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি! আমাকে তুনি “বাঙ্গাল” নায়েব পেয়েছ 
কিনা? এক মুখে তোমাকে কাম্ডির়েছি, আর এক মুখে ঝাড়বো। 
যে কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে তুমি গুতো খাওয়ার কথা গোপন করেছিলে-- 
নেই কলঙ্ক হাঁটে মাঠে সর্বত্র প্রচার না ক'রে আমি কি সহজে ছাড়বো ? 
ব্ৰাহ্মণকে বেত মেরেছ, মে কি বৃথা হবে ?” 

নায়েব মহাঁশয় চিন্তাকুল চিত্তে বানায় ফিরিলেন। সারারাত্রি 
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স্টাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না তিনি এক ঢিলে ছুই পাখী মারিবার 
উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । সাহেবের লাঞ্ছনা জনসমাজে 
প্রচারিত হয়, অথচ যছু মণ্ডলও শাস্তি পায়__ইহারই ব্যবস্থা করিবার 
জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিস্তর চিন্তার পর উপায় স্থির 
হইল ; তিনি ভাবিলেন, “সাহেবকে এখন আমার প্রস্তাবে রাজী 
করিতে পারিলে হয় !” 

পরদিন প্রভাতে শব্যাত্যাগ করিয়াই নায়েব মহাশয় তাহার 
জো্টপুত্র মহাদেবের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। একে মহাদেব 
নায়েব মহাশয়ের “লায়েক ছেলে’, হুগলী কলেজ হইতে তিনবার এল্‌-এ 
ফেল করিয়া এখন সে পিতার কর্মস্থানে আসিয়া বিষয়-কর্শের চেষ্টা 
দেখিতেছে ; তাহার উপর সে স্থানীয় দারোগা নলিনী মুস্তকির পরম 
বন্ধু। স্থতরাং উপস্থিত ব্যাপারে মহাদেবের সহযোগিতা অত্যন্ত 
আবপ্তক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল । দীর্ঘকাল পরামর্শের পর মহাদেব 
ফোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “বাবা, আপনি কিছু ভাববেন না” পুলিশ, 
কেশ’ করাই সবচেয়ে ভাল পথ। আমি নলিনীকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে 
এমন ঠিক করে নেব যে, আপনাকে কিচ্ছু বেগ পেতে হবে না। পুলিশ 
বখন হাতে আছে--তখন একটা! বজ্জীত চাষাকে জব্দ করব,_.তার 
আবার একটা কথা ?”_গিতার আদেশে মহাদেব দাঁরোগার সহিত 
দেখা করিতে তৎক্ষণাৎ থানায় চলিল। মামলা. আদালত পর্যন্ত 
গড়াইলে বছ মণ্ডলের ভাগ্যে যাহা হয় হইবে,_-ম্যানেজার সাহেবকে 
বে প্রকাণ্ত আদালতে স্বীকার করিতে হইবে, যদু মণ্ডল তাঁহাকে পথে 
ধরিয়া “কৌৎকাইরা” দিয়াছে, এই সম্ভাবনায় নায়েব মহাশয় উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিলেন। তিনি ল্ানান্তে ভক্তিভরে পূজা শেষ করিয়া, কাণে 
তুলদীপত্র গু'জিয়া, সাহেবের সহিতপরামর্শ করিতে কাছারীতে চলিলন। 
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ম্যানেজার সাহেব নায়েবেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন | নায়ে 
তাহার খাস-কামরার দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া কামরার 
ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র, সাহেব সাগ্রহে বলিলেন, “ওয়েল দাঁগডেল ? 
তুমি কি স্থির করিলে তাহা জানিবার জন্য আমি বড় উৎস্সুক হইয়াছি 1” 

নায়েব সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, মুখখানি হাঁড়ির মত গম্ভীর 
করিয়া বলিলেন, “সাহেব, কাল রাত্রে আনি চোখ ঝুজিতে পারি নাই” 
সারা রাত্রি বছুপাঁয় চিন্তা করিয়াছি । এ অঞ্চলের প্রজা-দাঁধারণের 
মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বে-আইনী জোর জবরদস্তি করা সঙ্গত 
মনে হয় ন৷। সেই জন্য স্থির করিয়াছি, যদু মণ্ডলকে পুলিশে চালান 
দিব। জেলে দিয়া কিছু দিন ঘানি টানিলেই রীতিমত জব্দ হইয়া 
যাইবে,_আর কোন প্র মাথা তুলিতে সাহস করিবে না।” 

সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “এ তোমার ভাল যুক্তি হয় 
নাই সাণ্ডেল! যদু মণ্ডলের নামে ফৌজদারী করিলে: পাবলিক" 
জানিতে পারিবে_একটা ড্যাম নিগার মুচিবাড়িরা কান্রারণের 
ম্যানেজারকে পথের মধ্যে ধরিয়া কৌৎকাইয়া দিয়াছে! ইহাতে 
আমার ইজ্জৎ বাড়িবে না। না, আমি তোমার এই প্রস্তাবে রাজী 
হইতে পারি না ৷” | 

নায়েব মনে-মনে বলিলেন, “এই বেটা, সব মাঁটা করলে !*_কিন্ত 
তিনি হাল ছাঁড়িলেন না। তিনি প্রকাঁণ্ে বলিলেন, "দাহেব, আপনি 
বলিতেছেন কি? , হট লোককে স্বহস্তে শান্তি না দিয়া, আইন অনুসারে 
তাহার শান্তি বিধান করিলে, মানী লোকের সম্মান কখনই নষ্ট হয় না। 
বরং ইহাতে আপনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাই বাঁড়িবে। সকলেই বুঝিবে_ 
আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাহার মত বিশ-পঁচিশটা লোকের 
মাথ} লইতে পারেন,_ স্বয়ং তাহার অত্যাচারের প্রতিফল না দিয়া, 
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বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন! ইহাতে অপমান নাই 
হুজুর! প্রজারা দিন-দিন কিরূপ ছুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে_তাহায়ও 
একটা প্রমাণ গবমেণ্টের নথিভুক্ত হইয়া থাকিবে । এ বিষয়ে আপনি 
অমত করিবেন না, হুজুর 1” 

সাহেৰ বলিলেন, “তুমি উত্তম তর্ক করিতে পার, নায়েব! তুমি 
মোক্তার হইলে পশার করিতে পারিতে। কিন্ত তুমি জান--মামলার 
ফলাফল প্রমাণের উপর নির্ভর করে? যন মণ্ডল আমাকে প্রহার 
করিয়াছিল--তাহার কোন সাক্ষী নাই। প্রহারের পর আর ছুই বেটা 
বদ্যাসের সাহাব্যে আমাকে নদীর দিকে টানিয়া লইয়া যায়, তখন 
জনাব দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে 
আসামীদের ঠিক সনাক্ত করিতে পারিয়াছিল কি না, সে কিরূপ 
জবানবন্দী দিবে-তাহা বলা যায় না। আমি তাহাকে বা অন্য কোন 
প্রজীকে বিশ্বাস করি না। যদি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আসামীরা 
খালান পায়, তাহা হইলে আমার প্যাজ-পরজাঁর দুই-ই হইবে” 

নায়েব বলিলেন, “প্রমাণের অভাবে আসামী খালাস পাইবে, এও» 
কি একটা কথা? ফরিয়াদী ইংরাজ, আসামী একটা কালা আদ্মি ১ 
কালা আদামীটা সাহেব লোকের গায়ে হাঁত তুলিয়া ফৌজদারী সোঁপরদ্দ 
হইলে, প্রমাণের অভাবে খালাস পাইয়াছে_-এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার 
এদেশে কম্মিন কাঁলেও ঘটিয়াছে কি? এ কি ইংরাজের রাজ্য নয়? 
জজ মাভিষ্টররা কি ইংরাঁজ গবর্ষেন্টের চাকর নয়? যদি কোন 
প্রমাণ না থাকে; তাহা হইলেও হুজুরের কথা বিশ্বাস করিয়া, আসামীকে 
শান্তি দেওয়া আঁদীলতের কর্তব্য। সে যাহাই হউক, সাক্ষীর অভাবে 
কোন অসুবিধা হইবে না । নলিনী দারোগা! আমাদের হাতের লোক, 
এ বিষয়ে পুলিশের সাহায্য ষোল আনাই পাওয়া বাইবে। আমিও 
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স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মামলার তদ্বির করিয়া আসিতেছি। 
যদু মণ্ডলকে দিয়া ঘানি না টানাইয়া ছাড়িতেছি না|” 
সাহেব অবশেষে নায়েরের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। নায়েব 
মহ! উৎসাহে তৰ্বির আরম্ভ করিলেন । 
যদু মণ্ডল যে পল্লীর নিকট ম্যানেজার সাহেবকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিল, পরদিন প্রভাতে নলিনী দারোগা সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া 
দেখিল, কয়েকজন প্রজা সাহেবের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে । 
তাঁহারা বলিল, যছ মণ্ডল সাঁহেবকে প্রহার করিয়াছে, ইহ! তাহারা 
স্বচক্ষে দেখিয়ীছে। দারোগা! তাহাদের জবানবন্দী লইয়া এবং ঘটনার 
স্থান পরীক্ষা, করিয়া আসিয়া হাম্ক্রি সাহেবের জবানবন্দী লইল। 
অসমঞ্জস বিষয়গুলি গুছাইয়া লইয়া, দারোগা নায়েবকে যথাযোগ্য 
উপদেশ দিয়! আসামী গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিল। কিন্ত ঘটনার দিন 
হইতেই যদু মণ্ডল ফেরার ! তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে দাঁরোগাকে 
তেমন বেগ পাইতে হইল ন! ; মহকুমার ফৌজদারী আদালতে যন 
“মণ্ডলের অপরাধের বিচার হইল ; তাহার প্রতি ছয় মাসের সশ্রম কারা- 
বাসের আদেশ হইল। তাঁহার সহযোগিদ্ধয়কে সাক্ষীর৷ শনাক্ত করিতে 
না পারায়, অন্য আসামী ছু'জন বিনাদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিল। 
ইহাতে নায়েব বাঙ্গালী ডেপুটীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তঃ হইয়া ম্যানেজার 
সাহেবের নিকট তাহার বিস্তর নিন্দা করিলেন ; এবং ‘হাজার লেখাপড়া 
শিখিলেও, বাঙ্গালী কেরাণীগিরি ছাড়া বিচারকের দায়িত্বপূর্ণ পদে 
নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহে,--এ কথা সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার 
মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলেন। প্রবল-প্রতাপ ম্যানেজার কালা আদমীর 
হাতে ধনঞ্জয় লাভ করিয়াছেন,__নেটিভ ডেপুটীর আদালতে হাজির 
হইয়া/এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জায়, অপমানে দাহেবের গির্ক্নোননত 


৮৭. নায়েব মহাশয় 


শির’ যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিরাছিল ! বিচারকের অজন নিন্দা 
শুনিয়াও তাহার মন প্রফুল্ল হইল না। 

ছর মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মহাষ্টমীর দিন বছু মণ্ডল কারাগার 
হইতে মুক্তিলাভ করিল। সে তাহার বাসগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া 
কাহারও সহিত মিশিল না, বা মন খুলিয়া কথা বলিল না। সে যেন 
‘ধন্দ’ হইয়। গিয়াছিল, এত বড় প্রকাণ্ড জোয়ান এই কয় মাসের কাঁরা- 
যন্ত্রণার জরাজীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে আপন মমে বিড়বিড় 
করিয়া কি বলিত, কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। এক একবার 
' হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া আক্ষেপ করিয়া বলিত, “যার কথায় চুরি 
করি, সেই বলে চোর ?- গাছে তুলে দিয়ে মৈ নিয়ে সরে পড়ল 1৮ 
সকলে ইহা অসংলগ্ন প্রলাপ বলিয়াই মনে করিত। নায়েব একদিন এ 
কথা৷ শুনিয়। বলিলেন, “সাহেবকে মারিয়! অনুতাপ হওয়ার যদুর মাথা" 
খারাপ হইয়াছে ; উহাকে পচা পুকুরে স্থান করাও, আর ব্যাঙের ঝোল 
খাওয়াও |” কিন্তু কিছুই করিতে হইল না,__কয়েক দিন পরে যদু 
মণ্ডলকে কেহই গ্রামে দেখিতে পাইল না। তাহার আত্মীর-ন্বজনেনু! 
তাহার সন্ধান করিতে পারিল না; সে আজও গেল, কালও গেল ! 
কেহ বলিল, পাগল দেশত্যাগী হইয়াছে ; কেহ বলিল, মনের দুঃখে জলে 
ডুবিয়! মরিয়াছে ।__নারেব মহাশর বলিলেন, “পাপের ফল হাতে-হাতে 
ফলিয়াছে। সাহেব রাজা, -সাক্ষাৎ দেবতা, তীর গায়ে হাত তোলা ! 
কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়া হাত খসিরা' পড়ে নাই, ইহাই আশ্চৰ্য্য !” 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


এইবার আমরা মুচিবাড়িয়া থানার দারোগা নলিনীকাস্ত মুস্তফীর 
কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব , কারণ, মুচিবাড়িয়া থানায় তাহার শুভাগমনের 
পর হইতে থানাটি কাণসারণেরই শাসন বিভাগের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, 
এবং দারোগা বাবু'গবর্মেন্টের চাকর হইলেও) হাম্ক্রি সাহেবের ‘মোষ্ট 
ওবিডিয়েপ্ট ও হশ্বল সারভেণ্টে* পরিণত হইয়াছিল। সাহেবের প্রতি 
তাহার আম্্গত্যের বহর দেখিয়া কেহ বিজ্রপচ্ছলে ইঙ্গিত করিলে 
নলিনী দারোগা গর্বে বুক ফুলাইয়। বলিত, “বুঝেছ হে, আমরা 
" গবর্ষেষ্টের চাকর হ'লেও “পাক্লিকের সারভেন্ট' এ কথা ত অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। সরকার ত আর বিলেত থেকে টাকা এনে 
আমাদের প্রতিপালন করে না, পাব.লিকের অর্থেই আমরা প্রতিপাঁলিত 
হুচ্ছি। মুচিবাঁড়িয়ায় পাবলিকের মাঁথা হচ্ছেন হাম্ক্রি সাহেব; 
স্থতরাং তার আনুগত্য স্বীকার করতে, ও বিপদ-আঁপদে তীর পক্ষ 
সমর্থন করতে আমি স্যায়তঃ-বর্মতঃ বাধ্য” কথাটা হাম্ক্রি সাহেবের 
কাণে উঠিলে, দাঁরোগাঁর কর্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত 
সন্থষ্ট হইলেন ; এবং দারোগা যাহাতে স্থখেস্বচ্ছন্দে কাঁলবাঁপন করিতে 
পারে, তাহার বেতন ও ভাতার টাকা কয়েকটি হইতে একটি পয়সাও 
ভাঙ্গিয়া খাইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে নায়েবকে আদেশ 
করিলেন। নলিনী দারোগা তাহার ইয়ার নায়েব-পুল্র মহাদেবের 
নিকট হইতে অবিলঙ্বেই এই সংবাদ শুনিতে পাইল ; এবং সাহেবের 
কামরায় গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার প্রতি সাহেবের 


৮৯ নায়েব মহাশয় 


নেকৃ-নজরের জন্য আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সাহেব এই' 
বুদ্ধিমান, শিষ্ট, ও উৎসাহী যুবক দাঁরোগার আন্গত্যে প্রীত হইয়া, 
তাঁহাকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিয়া বিদায় করিলেন। দারোগা বুঝিল, 
অর্থসঞ্চয়ের এমন সুযোগ জীবনে আঁর কখন আসিবে কি না সন্দেহ ! 

নলিনী দারোগা মুচিবাড়িয়া থানার বদলী হইয়া আসিয়াঞ্চকয়েক 
মাস একাকী ছিল” নানা প্রকার অস্থবিধার আশঙ্কা করিয়া “পরিবার” 
বাঁড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিল। শে কয়েক মাঁসের মধ্যেই মিষ্ট কথায় 
ও অমায়িক ব্যবহারে কান্সারণের সকল আমলাঁকেই" বশীভূত করিয়া 
ফেলিল। কান্সারণের ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীই তাহাকে পরম 
সেহভাজন সুহৃদ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পুলিশকে সকলেই 
একটু সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে, এবং সাধারণতঃ তাহাদের সহিত 
ঘনিষ্টতা করিতে রাজী হয় না; কিন্ত নলিনী দাঁরোগার স্বভাব এমন 
মিষ্ট সে এমন সদালাপী, বন্ধু-বৎসল, ও মিশুক যে, কেহই তাহাকে 
পর মনে করিতে পারিত না,__সকলের গৃহই তাহার পক্ষে অবাঁরিত- 
দ্বার। নায়েব মহাশয় প্রজা-দাধারণের ছেলেদের পণ্ডিত করিবার* 
ইচ্ছায় বহু চেষ্টার একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই বিগ্ভালয়ের হেড্‌পণ্ডিত রাঁপবিহারী বাবু বড়ই রসিক ও মজলিসী 
লোক । নলিনী দারোগাকে তিনি সহোদরের স্টার স্নেহ করিতেন । 
পণ্ডিত মহাঁশয়ের বাসার নলিনী মাসের মধ্যে আট-দশ দিন নিমন্ত্রণ 
খাইত।. পণ্ডিত মহাশয়ের সহধর্মিনী লক্ষ্মীঠাকুরাণী রন্ধনে দ্রৌপদীতুল্যা 
ছিলেন । তিনিও দারোগাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দারোগা তাহীর, 
দেবরের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল ! 

লক্ষ্মীঠাকুরাণী একদিন নলিনীকে খাইতে বদাইয়া, পরিবেশন 
করিতে-করিতে হাসিয়া বলিলেন, “ঠাকুর পো, আর কত দিন, একা 


নায়েব মহাশয় িগ 


থাকবে এখানে? বৌকে নিয়ে এন না। আমরা না হয় ছু'দিনু 
তোমার বাসায় গিয়ে মুখ বদলিয়ে এলামই বা! ভয় নেই, তাতে 
তোমার ভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে না। নে এলে তার কাছে পোলাও 
রান্নাটা শিখে নেব মনে করচি ! আমি ত ওসব রাধতে জানি নে।” 

নলিনী হাসিয়া বলিল, “পোলাও রান্না শিখবে, বৌ" দিদি! তার 
কাছে?” তবেই হয়েছে! লাউ কি রকম করে রান্তে হর, তাই নে 
জানে নাত “পো-লাউ”। তার হাতের রান একদিন খেলেই 
তোমাদের আক্কেল গুড়ম হয়ে বাবে! বরং তুমি বদি তারে রান্নাটা 
শিখিয়ে মনিয্যির গোত্তরে আনতে পার, তাহলে এখানে তাকে আন্বার 
চেষ্টা করি। কি বল বৌ-দিদি ?” 

লক্ষ্মীঠাকুরাণী বলিলেন, “ত! শিখিয়ে দেব ; এই মাসেই তাকে 
নিয়ো এসো। এখানে ত তোমার কোন অস্কুবিধা নেই। কেমন, 
আন্বে ত?” 

নলিনী বলিল, “ত! আমি প্রতিজ্ঞ। করে বল্তে পারচি নে, তবে 
(চেষ্টা করে দেখা যাবে।* 

নলিনী প্রদঙ্গ-ত্রমে সেই দিনই তাহার ‘দোস্ত’ মহাদেবকে লক্ষ্মী- 
দেবীর অনুরোধের কথ! বলিল। মহাদেব সোৎনাহে এই প্রস্তাবের 
সমর্থন করিল ; এবং শীঘ্রই “পরিবার” আনিবার জন্য তাহাকে গীড়াগীড়ি 
করিতে লাগিল। নলিনীরও অনিচ্ছা ছিল ন! ; সে পুলিশ সাহেবের 
কাছে কয়েক দিনের ছুটি লইননা, পরিবার আনিতে বাড়ী চলিয়া গেল। 
কিন্তু মহাদেব ভিন্ন একথা আর কাহাকেও জানাইল না) এমন কি, 
তাহার “বৌ দিদি” লক্ষ্মীঠাকুরাণীও তাহা জানিতে পারিল না! 
সকলেই শুনিল, দায়রা আদালতে একট! মামলায় সাক্ষ্য দিতে সে 
জেলায় যাইতেছে। । 
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4" নিদ্দিষ্ট দিনে নলিনীর পত্র ' পাইয়| মহাদেব দারোগা-দম্পতির জন্য 
রেল-ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়া দিল। মুচিবাড়িয়ায় ইংরাজী স্কুল নাই ; 
সুতরাং সেখানে আনিলে পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বুঝিয়া, নলিনী 
তাহার ছেলেটিকে বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল। কেবল তাহার স্ত্রী 
রমণীমণি তাহার সঙ্গে আনিয়াছিল। নলিনী মহাদেবের প্রেরিত 
গাড়ীতে সন্ধ্যার পর সন্ত্রীক বাসায় উপস্থিত হইল। নলিনী সপরিবারে 
আসিতেছে এ সংবাদ মহাদেব কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। 
“নে দিন ১ল! এপ্রিল । 

নলিনী দারোগা রসিক যুবক » কিন্তু স্থানবিশেষে তাহার রসিকতা 
মাত্রা অতিক্রম করিত। তাহার কি খেয়াল হইল, সে সন্ত্রীক বানায় 
পদার্পণ করিয়াই, জ্রীকে নিজের “ইউনিফর্ম সজ্জিত করিল; মাথার 
খোপাটি ঢাকা পড়ে এভাবে বি, পি, মার্কা-শোভিত টুপিটি স্ত্রীর মাথায় 
বসাইয়া দিল। (তখন পুলিশের দারোগার! একালের দারোগাঁর মত 
‘হাফ, প্যান্ট” ও ‘হাট’ পরিয়া পণ্টুনে সিপাই সাজিতেন না) তাহার 
পর পাদ্বকায় চরণকমল আবৃত করিয়া; পুলিশ বেশধারিণী পত্নীসহ 
রাসবিহারী বাবুর বাসায় প্রবেশ করিল। কোন সংবাদ না দিয়া 
তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকের শরন-কক্ষে উপস্থিত ! লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী তখন 
নিভৃতে স্বামীর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। নলিনীর সহিত 
একজন অপরিচিত দারোগাকে দেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়, 
তিনি লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া “অত্যন্ত বিব্রতভীবে ঘরের এক কোণে 
পলায়ন করিলেন রাসবিহারী বাবু নলিনীকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, 
নলিনীরও তাহাদের উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিল না,__পাঠিক 
তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু নলিনী একজন অপরিচিত 
দারোগাঁকে সঙ্গে লইয়া, তাহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, ধা 
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তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ-করায়, তিনি বড়ই অসন্থষ্ট হইলেন। তাঁহার, 
ধারণা হইল, নলিনী নেশা করিয়া আদিয়া এইরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিল! 
তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, “তোমার সঙ্গে ইনি কে ?”_-অপরিচিত 
আগন্তক পাছে ক্ষু হয়, এই ভয়ে তিনি কোন অগ্রীতিকর মন্তব্য 
প্রকাশ করিলেন না। 

নলিনী দারোগ| অসঙ্কোচে বলিল, “ইনি হচ্ছেন আমার প্রাণের 
বন্ধ রমণীবাবু,--মাণিকচর থানার দারোগা,_-এই সবে. €ট্রেণিংং থেকে 
বেরিয়েছেন। মুরুব্বির জোরে এত অল্প বয়সে “খানা অফিসার’ হতে 
পেরেছেন। আমার বঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব; তাই একবার দেখা- 
শুনা করতে এসেছেন।”_ ভদ্রলোকের মেয়ের তখনকার অবস্থাটা 
আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন ১_-বতই হউক, বাঙ্গালীর মেয়ে ত! 
দারোগা-পত্বী লজ্জার ঘাড় হেট করিয়া বদিয়া রহিলেম। পণ্ডিত মহাশয় 
মনে-মনে বলিলেন, “এরকম মুখচোরা লোকও থানার দারোগ। হয়!” 

ছুই-চারি কথার পর নলিনী দারোগা ছন্সবেশিনী পত্নীসহ রাস- 
বিহারী বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। রাসবিহারী বাবুর 
স্ৰী তক্ষকের মত গর্জন করিতে লাগিলেন ; এবং ভবিষ্যতে নলিনীর 
মুধদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সাধ্বী পর্ীকে সাস্বনা 
দানের জন্য রাসবিহারী বাবু বলিলেন, “আমার বাড়ীতে নলিনী 
দারোগার আত্মীরতা করতে আসার এই শেষ । হতভাগাটা 
মহাদেবের বন্ধ, মহাদেবকে নলিনীর ব্যবহারটা ব’লে তাকে সতর্ক, 
ক’রে দিতে হবে।” 

সেই রাত্রে নায়েব-নন্দন মহাদেব সান্তালের সহিত রাঁসবিহারী 
বাবুর সাক্ষাৎ হইল না) তিনি পরদিন প্রভাতেই মহাদেবের নিকট 
নলিনী, দারোগার ‘বেলাল্লা গিরি’র পরিচয় দিলেন। 
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মহাদেব বলিল, “নলিনী আমার বন্ধু হলেও, আমি তাঁর বীদরামির 
সমর্থন করিনে; কিন্ত সেকি এতই কাগুজ্ঞান-বর্জিত যে, আপনার 
বাসার ভিতর শোবার ঘরে, যেখানে আপনার স্ত্রী আছেন-_সেখানে 
আপনাদের অপরিচিত একজন বিদেশী দীরোগাকে নিয়ে গিয়ে তুল্বে? 
আর আমি জানি, তার কোন দারোগা বন্ধ-টন্ধু আজকাল থানায় আসে 
নি। সেকি বলে তার বন্ধুর পরিচয় দিলে?” 

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, “সে বল্লে, ছোকর! মাণিকচর থানার 
দারোগা,_-সবে ট্রেণিং থেকে বেরিয়েই মুরুব্বির জোরে নাকি থানার 
চার্জ পেরেছে! সুন্দর চেহারা, মুখে দাড়ি-গৌফের রেখাঁও ওঠেনি। 
আর কেমন যেন অপ্রতিভ ভাব,_মুখ তুলে আমার দিকে একবার 
চাইলেও না। যে পনের মিনিট ছিল, মাথায় তার পুলিশের টুপি 
এ'টে, ঘাড় খুঁজে বসে থাকলো । নাম বললে রমণীমৌহন-__না রমণী- 
কান্ত--এ&ঁ রকম কি একটা । আমার স্ত্রী ত রেগেই আগুন! তিনি 
আর নলিনীকে মামার বাসায় উঠতে দেবেন না|” 

মহাদেব রাসবিহারী বাবুর কথা শুনিয়া হাসিয়া! বলিল, “আর 
বল্‌তে হবে না। তার নাম রমণীমোহন টোহন নয়, তার নাম 
রমণীমণি ; কাল সন্ধ্যার পর নলিনীর স্ত্রী এখানে এসেছে, লক্ষীছাড়াটা 
তাকেই নিজের পোষাকে দারোগা সাজিয়ে এনেছিল! হয়েছে, কাল 
ইংরাজী মাসের কোন তারিখ, মনে আছে ?” 

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, *১লা এপ্রিল |” 

মহাদেব বলিল, “সে কাল রাত্রে তার স্ত্রীকে দারোগা সাজিয়ে 
এনে, আপনাদের স্থামী-স্ত্রীকে ‘ফুল’ বানিয়ে গিয়েছে ।” 

উদার-ন্বদর রাসবিহারী বাবু বলিলেন, “তাই না কি? যাওয়ার 
সময়ও ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে দেওয়া তাঁর উচিত ছিল। মেয়েটীর 
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আদর-অভ্যর্থনা কিছুই করা হয় নি; বড়ই অন্যায় হয়ে গিয়েছে।”__. 
রাসবিহারী বাবুর অসন্তোষ ও ক্রোধ অন্তহিত হইল ; নলিনীর স্ত্রীকে 
আদর-বন্ধ করা হয় নাই বলিয়া তিনিই কুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং 
তাহার স্ত্রীকে সকল কথা বলিতে চলিলেন । 

আমরা এই উপন্যাসে এই অকিঞ্চিংকর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের 
অবতারণা করিতাম না; কিন্তু এরূপ উদার-হৃদয়, কর্তব্যপরায়ণ, 
ধর্ম্মভীরু শিক্ষকের প্রতি পরে কিরূপ ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার 
পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রদঙ্গে দুই-এক কথার 
উল্লেখ অনাবগ্যক মনে করিলাম না । 

নলিনী দারোগা তাহার স্ত্রীকে কর্ম্মস্থলে লইয়া আসিবার পর, 
নায়েব মহাশয় নলিনীকে হস্তগত করিবার অধিকতর স্থযোগ লাভ 
করিলেন। তিনি শ্যাল্ে খেলিতে লাগিলেন! সাহেব ত পূর্বেই 
নলিনীর মুরুব্বি হইয়া বসিয়াছিলেন। হামৃক্রি সাহেব, নলিনীকে 
সুপারিশের জোরে পুলিশের বড় সাহেব বানাইবে, কি, লাটের 
গদীতে বদাইয়া দিবে, নলিনী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, 
সাহেবের কেনা গোলাম হইয়া পড়িযাছিল। তাহার উপর মান্তাল 
নায়েবের নায়েবী চাল! তিনি মহাদেবের হাত দিয়া! মুক্তহত্তে 
নলিনীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কুঠীর খরচে নলিনী দাঁরোগার 
বাসার সকালে-বিকেলে জলযোগের সময রাঁজভোগের আয়োজন 
হইতে লাগিল,__তাহাতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই যোগদান করিতে লাগিল, 
“বৌমার ধোণার অঙ্গে ভাল অলঙ্কার নাই’ শুনিয়া, নায়েব মহাশয়ের 
শিরঃগীড়া উপস্থিত হইল ! কিছু দিনের মধ্যেই দারোগা-পত্বীর- 
নোণার অঙ্গে' সোণার চুড়ী, দোণার হুর্য্যহার, সোণার বিছে উঠিয়া, 
তাহার নারীজন্ম সফল করিল। নলিনী দারোগার দিনগুলি 
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ভ্খন্বপ্নের স্তাঁয় অতিবাহিত হইতে লাঁগিল। সে সময় যদি গবর্ণমেন্ট ‘চার 
ডবল’ প্রমোশন দিয়া নলিনীকে ডেপুটী পুলিশ সাহেব করিতেন, তাহা 
হইলেও বোধ হয় নলিনী দারোগা তাহা প্রত্যাখ্যান করিত। কিন্ত 
হামৃক্রি সাহেব কিম্বা তশ্ত নায়েব সর্ধাঙ্গ সান্যাল নিঃস্বার্থ প্রেমের 
খাতিরে নলিনী দারোগাকে মাথায় তুলিয়া নাঁচাইতেছিলেন, এ কথা 
বিশ্বান করিবেন-__আশা করি আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে তত 
নির্বোধ কেহই নাই। নলিনী অক্ুতজ্ঞ ছিল না। সে ‘থানা অফিসার” 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে, কেহ কাণাঁরণের বিরুদ্ধে বা কাণ সারণের 
কোন আমলার বিরুদ্ধে ‘রোজ নাম্চা’ (ডায়েরী) করিতে আসিলে, 
অভিষ্টপিদ্ধি ত হইতই না, বরং সময়ে-দময়ে উণ্টা ফল হইত, ‘রাম 
উল্টা বুঝিত।? কিছুদিনের মধ্যেই কাণ সারণের অধীন সকল প্রজা 
বুঝিয়া লইল, এখানকার পুলিস কাণ সারণের চাঁকর,__গবর্মেন্টের 
চাকর নহে; নলিনী দারোগা দ্বারা কোন অত্যাচারের তদন্ত বা 
প্রতিকারের আশা নাই । নায়েব কল টিপিলে সে উঠে, বসে, ও 
পেটটেপা পুতুলের মত “প্যাক্‌-প্যাক’ করে! সুতরাং উপায়ান্তর না* 
দেখিয়া, প্রজারা সকল অভাব-অভিযোগের কথা হাম্ক্রি সাহেবেরই 
গোচর করিতে লাগিল। পুলিশ-আদাঁলত হইতে “প্রিভিকাউন্সিল” 
পর্যন্ত সকলই একাধারে বর্ত্তমান হওয়ায়, সাহেব ফাসি-শুলীর ভিন্ন 
আর সকল বিচারই স্বয়ং করিতে লাগিলেন। ইহাতে কাঁণসাঁরণের 
কাকর্শের বে স্থবিধা হইয়াছিল, তাহার তুলনায় নলিনী দারোগার স্ত্রীর 
আপাদমস্তক সোণায় মুড়িয়া দিলেও সাহেবকে যোল আনা লাভের 
সিকি পাই মাত্র ত্যাগ করিতে হইত না। কিন্ত নলিনী দারোগা মাত 
ঠিক রাখিতে না পারার ব্যাপার ক্রমে কিরপ গুরুতর হইয়া উঠিল, 
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আমরা যে সময়ের কাহিনী লিখিতেছি, তাহার বহুকাল পূর্ব হইতে 
সুচিবাঁড়িয়ায় যুন্সেফীর একটি ‘চৌকি’ ছিল। আমাদের দেশের অনেক 
'জেলাতেই এরূপ আছে 3 মহকুমার দেওয়ানী-ফৌজদাঁরী আদালত 
নিকটে নহে, অথচ অনেক বদ্ধিকু লোকের বাস,_এরপ স্থানে দব- 
রেজেস্রী আফিসের ন্যায় এক-একটি মুন্সেফী থাকার, স্থানীয় লোকের 
মামলা-মকদ্দমা করিবার সুবিধা হয় । মুচিবাড়িয়ার মুন্নেফী আদালতে 
যে কয়েক দন উকীল ওকালতি করিতেন, ভবতোষ বাবু তাহাদের 
মধ্যে প্রধান। প্রাচীন না হইলেও তিনি তখন নবীন নহেন, এবং 
তাহার পদার-প্রতিপত্তিও ভাল ছিল। তাহার আর একটি মহৎ গুণ 
ছিল,_প্রবলের বিরুদ্ধে তিনি ছুর্ধলের সহায়তা করিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন না। কোন দরিদ্র ব্যক্তি উৎপীড়িত হইয়া! তাহার সহারতা- 
প্রার্থী হইলে, তিনি সাধ্যান্ছসারে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন; ॥ 

* ইহাঁতে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তও হইতেন। 

একদিন প্রভাতে উকীল ভবতোষ বাবু তাঁহার কাঁছারী-ঘরে বদিয়া 
তাঁহার কয়েকটি মামলার কাগজ-পত্র দেখিতেছেন ; পাশেই সতরঞ্চি- 
মণ্ডিত একখানি চৌকীর উপর তাঁহার মুহুরী আর্ডি-ওকালতনামা 
লিখিয়া উকীল বাবুর দত্তখতের জন্য গুছাইয়া রাখিতেছে। উকীল বাবুর 
কাছারী-ঘরের ঘড়িতে ঠংঠং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। প্রথম 
কাছারীতে আর্জি দাখিল করিতে হইবে বলিয়া, মুহুরী কাগজপত্রগুলি 
গুছাইয়া লইয়া বাসায় যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে ; এমন সময় 
মনিরুদ্দিন জোলা ভবতোষ বাবুর সন্মুখে আসিয়া “উকীল বাবু, সেলাম 1” 
বলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। 
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মনিরুদ্দিন কাপড়, গামছা প্রভৃতি বুনিয়া বিক্রয় করিত। ভবতোষ 
বাবু তাহার নিকট হইতে মধ্যে-মধ্যে বস্রাদি ক্রয় করিতেন। হয় ত 
তাহার কিছু পাওনা আছে, তাই ‘তাগাদায়’ আসিয়াছে মনে করিয়া, 
ভবতোষ বাবু বলিলেন, “কি হে মনিরুদ্দী, খবর কি? কাপড়-চোপড়ের 
কিছু দাম পাওনা আছে নাকি?” 

মনিরুদ্দিন বলিল, “জে! না; হুজুরের কাছে আমার পাওনা-টাওনা 
কিছু নেই) আপনাকে আমার একটা ‘আরজ’  শুন্তে হবে। 
আমি” ৰ্‌ 

ভবতোষ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,__“তাই ত, কাছারীর বেলা হয়ে 
. গিয়েছে”_হাকিম আবার এগারটা বাজ্তে না বাজতে এজলাসে বসেন । 
তোমার কি নালিশ, যদি অল্প কথায় বল্তে পার ত এখন শুনি। 
নৈলে কাছারীর পর আস্তে পারলে ভাল হয় মনিরুদ্দি |” 

মনিরুদ্দিন ব্যগ্র ভাবে বলিল, “আমি সংক্গ্যাপেই সকল কথা বুল্‌ছি 
কর্তা! আমি এই “কাণসার্ণির দশ কাঠা জমি, কর্তা, জমা রাখি; 
আজ বিশ বছর এক নাগাড়ে তা ভোগ করে আস্ছি। সেই জমিতে 
আমার কোন ঘর ছুয়ার নেই, কর্তা ! কাল খামোকা দীননাথ আমার 
সেই জমীতে একখানা ঘর তুলেছে । সে বুল্লে লায়েবের কাছে সে 
ও"জমি বন্দোবস্ত করে নিয়েছে! আমি ত আর হুজুর, কাচা কাজ 
করে রাখি নি,_এই দেখুন, আমার দলিল ; এই দলিলে, ম্যানেজার 
সায়েব আর নায়েব ছু'জনারই সই আছেন ।”-_-দলিলখানি সে ভবতোষ 
বাবুর হাতে দিয়া বলিতে লাগিল, “আমি কাণ্ড-কারখান৷ কিছু, সম্জাতে 
না পেরে লায়েবের কাছে গেলাম | লায়েব বুল্লে--ও-জমি আমি পাৰ: 
না। আমরা ৬* ঘর জোলা এক জোটে আছি ; লায়েব বহুৎ চেষ্টা 
করে আমাদের লেড়েচেড়ে দেখেছে, কিছুতে আমাদের জেরবার করতে 

৭ 
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পারে নি ; এইবার স্থদুন্দি আমার পাছে লেগেছে! তাই একটা সলা- , 
পরামর্শ করতে হুজুরের কাছে আসা ।” 

ভবতোধ বাবুমনিরুদিনের দলিগখানি পাঠ করিয়া তাহাকে বলি- 
লেল, “তোমার এ জমিতে আর কেউ ঘর করতে পারে না ১ মামলা 
করলে তুমিই জিতবে ; দলিলের স্বত্ব পরিক্ষার ।” 

মনিরুদ্দিন বলিল, “হুজুর, সব্বাই সার়েব সরকারের দিকে হয়েছে। 
আমরা গরিব প্রেজা, আমাদের মুখের দিকে তাকাতে কেউ নেই হুজুর ! 
আর আমাদের তেমন পয়সারও জোর নেই। খরচ-পত্তোর ক'রে মামলা 
চালানো কি আমাদের দাধ্যি? তবে আপনি গরিবের মা-বাপ ; 
আপনার দয়ার “শরীল', মেহ্রেবাণী করে বদি চরণে একটু যায়গা দেন, , 
তা হ’লেই আমরা ছটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে টিকে থাকতে পারি। নৈলে 
আমাদের ফেরার হতে হবে ।» 

'ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তা আমি তোমাদের পক্ষে দীড়াতে পারি ৯ a 
কিন্ত তুমি ত জান, ইংরাজের আদালতে বে-খরচায় বিচার পাওয়া 
যায় না। মামলা করতে গেলে খরচপত্র কিছু হবেই । তবে যত কমে 
হয়, আমি তার ব্যবস্থা করবে!। বদি মামলাই কর্ত্তে চাও, তবে খরচ- 
পত্র বাঁবদ পাঁচ টাকা দিয়ে যাঁও” 

মনিরুদ্দিন তৎক্ষণাৎ কৌচার মুড়ো হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া 
দিল। তখন ভবতোষ বাবু তাহার মুহুরীকে বলিলেন, “আজ্জির জন্য 
ছু'খানা ডেমিতে, আর ওকালত-নামার ডেমিতে মনিরুদ্দির নাম দস্তখত 
করিয়ে রাখ ; আঁজ্ঞিখানা আজ প্রথম কাছারীতেই দাখিল কর্তে হবে। 
এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আঁছে, কাজটা শেষ করে রেখে যাঁও ৷” 

মনিরুদ্দিন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল না; কষ্ঠেসষ্টে নিজের নাম স্বাক্ষর 
করিতে পারিত। সে তিনখানি সাদা ডেমিতে নির্দিষ্ট স্থানে নিজের 
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_ নামধাম লিখিয়া দিয়া, ভবতোষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিল। ভবতোঁষ বাবু তাহার কাছারী-ঘরে আরও কিছুকাল বসিয়া 
মনিরুদ্দিনের আজ্ঞিখানির মুসাবিদা দেখিয়া দিলেন। দশটা বাজিলে 
তিনি ও মুহুরী স্নানাহারের জন্য উঠিলেন। 

মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালত খড়ের ঘর।  মাঁমলা-মোকদ্দমার 
সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। পাঁচ-সাতজন উকীলের সকলেরই কোন 
রকমে চলিয়া যাইত। বড় উকীল বলিয়া ভবতোষ বাবুর খ্যাতি ছিল, 
_পরদাও তিনি যথেষ্ট পাইতেন ; তাহার প্রতি মকেলদের অগাধ 
বিশ্বাস ছিল । মকেলদের স্বার্থের প্রতি তাহারও তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 

ভবতোষ বাবুর মুহুরী যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া, যথাস্থানে 
মনিরুদ্দিনের আরজি দাখিল করিল। আরজিতে প্রতিবাদীগণের নাম 
দেখিয়াই আদালতের আমলাদের চক্ষু স্থির! মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী 
আদালতে এ পৰ্য্যন্ত আর কেহ সন্মিলিত জমীদারের বিরুদ্ধে মামলা 

* "করিতে সাহস করে নাই, এবং কোন উকীলও ‘জলে বাঁস করিয়া কুমীরের 

সহিত বিবাদ” করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই 

বস্তুতঃ, মুচিবাঁড়িয়ার মুন্সেফী আদালতের অন্য কোন উকীল পঞ্চাশ 
টাকা পাইলেও, এই আরজি দাখিল করিতেন না। স্থতরাং ভবতোব 
বাবুকে একটা সামান্য প্রজার পক্ষালম্বন পূর্বক আজ্জি দাখিল করিতে 
দেখিয়া, আদালতের আমলাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! কথাটা 
তৎক্ষণাৎ সকলেরই কর্ণগোচর হইল 7 এবং একঘণ্টা অতীত না হইতেই 
এই!" বিশ্ময়াবহ ঘটনার কথা লইয়া, হাকিমের এজলাসে, আমলাদের 
সেরেন্তায়, বার-লাইব্রেরীর, আটচাঁলায়, গাঁছতলার পানের দোকানে 
আন্দোলন, আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হইল! ভবতোষ বাবুর 
সহযোগী উকীলেরা, এমন কি, আদালতের মামলা ও পেযাদাগুলি 
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পর্যন্ত, তাহার বুদ্ধির গ্রকতিস্থতায় সন্দেহ করিতে লাগিল। ভবতোধ, 
বাবুর বন্ধু--আদালতের অন্ততম প্রধান উকীল রামচরণ দত্ত হাসিয়া 
বলিলেন, “ভায়া, কান্দট। ভাল কয়ে না) কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ 
উঠে পড়বে! শেষট। পল্তানীর মীনা থাক্বে না! এ রকম অবিবেচনার 
কাজ কেন করলে 1” 

ভবতোষ বাবু একখানি ‘ল রিপোর্ট' খুলিয়া একট! নজীর দেখিতে" 
'ছিলেন। তিনি কেতাবের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি সংলগ্ন রাখিয়াই বলিলেন, "যে 
কাদের সঙ্গে আমার স্বার্গের, আমার ভবিগাতের ্ুবিধা-অন্থুবিধার 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, সে কাজ হাতে লওয়ার আগে আমি যে ফলাফলের 
কথা ভেবে দেখি নি, তা মনে করো না। কিন্ত আমার বিবেচনাপ 
টি আবিষ্কার করতে পারি নি। তোমরা যে দিক থেকে দেখচৌ 
সে দিক থেকে ধেখলে মামলাটা হাতে নেওয়া উচিত ছিল না, এ 
কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্ত বিষয়টা অন্য দিক থেকেও দেখা, 
বার। আর মে অল্প আমানের এই একালতি পেশার এত গোরব, 
_ আচাতে। আমি নে দিক থেকে দেখিডি। সেই দিক থেকেই তা দেখা 
সঙ্গত। একটা গরীব প্রজ। অল্তায় রূপে উৎপীড়িত হচ্চে) প্রতিকার 
প্রার্থনার সে আদালতের আশ্রয় নেবে; কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষ পাছে 
আমাদের অনিষ্ট করে,-এই তরে আমরা বদি তার পক্ষ সমর্থন না 
করি, আমাদের মনের দুর্বলতার ধদি সে ভ্ভায় বিচার লাভের পযোগ 
না পার, তাহলে তাতে কেবল যে আমাদের ব্যবসায়েরই গৌরব আমর 
কু করবো, এজপ নয়,-আামাদের বনের সন্মান তাতে নষ্ট হবে। 
তুমি কি আমার এ কথা অশ্বীকার করতে পার ?” 

রামচরণ বাবু বলিলেন, “না, তা পারি নে) কিন্তু পরের হয়ে উড়ো 
ফ্যাসারে পড়তে আমাদের সাছসও হয় না, প্রবৃত্ধিও হর না। বাবসারের 
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গৌরব, মন্্য্যত্বের সন্মান, ওসব কেতাবের কখা--কেতাবে বন্ধ করে 
রাখাই ভাল। সংসারে ঢুকে, উচু আদর্শ সামনে রেখে চল্তে গেলে 
পরে-পদে ঠোক্কর খেতে ছয়। শেষে গ্রাম ও কুণ-_একটাও রক্ষা কর! 
যায় ন! তোমাকে এ কারের দেয় সাম্গান্তে কতখানি বেগ পেতে 
হয়, তা লীমই টের পাবে ভারা” 

তরতোদ বানু বলিলেন, *ত। জেনে-গুনেই এ মামলা ছাত্তে নিয়েছি । 
নিরাশ বিগয়কে সাহারা করতে গিয়ে ধরি বিগদ ঘটেই, লেজ 
গাক্ষেগের কোন কারণ দেখ চিনে। 

রাদচরণ বাৰু মনে-মনে বলিলেন, "তোমার তেল কিছু বেনী 
তয়েছে।  হাঁদ্ফ্রি সাজের ও সর্জাঙ্গ মাডেল কি চিজ তা এখনও 
বুঝতে পার লি) শেছে “ছেড়ে দে মা, কেঁদে বীচি’ ব'লে স'য়ে দাড়াদার 
পথ পাবে না। 'াবসায়ের গোঁরধ, আর মন্ত্র সন্মান, তখন পিকের 
উঠবে ।” কিছ কানে জার কোন কথা বলিলেন মা। ্ 

এতবড় অত বিষয়ের আন্দোলন দে আদালতে দিধৃত্ধি লাস 
করিবে--একখা কেহই বিশ্বাস করিতে পারছিল না । মনিকদ্িন রোল 
ও তাংার টক্ীল ভবতো বানু অন্ত সাহস ও অপুর পার্ধার সংবাদ 
নিচ্যাঙেগে এই বিশাল কাণসারণের সরল প্রচারিত হইয়া, তুমুল 
আন্দোলনের পরি করিল ! থে লক্চল উৎলীড়ন-জঞ্জরিত। নিষা-নিগৃষীত 
লালা জাম-যাগক্ছের দুখ মর্সে-মপ্টে উগজোগ করিয়া, ইউ হাত তুলিছা, 
কয-দদয়ে ভগবানের করুণা গার্থন। করিতেছিল, তাহারা ও এই সংগা 
শুনিয়া বিন্মিত হল; এবং জোগার নির্ক,দ্ধিকার নিন্দা করিয়া “বলিষ্কে 
লাগিল, ‘ধাক্জিণ জোলা তান্ত সনে, মকজবে এবার ঘানি টেনে ।"--সঙ্গে” 
সঙ্গে ভরতোদ বাবু ধরিয় দিপচের পক্ষ সমর্থনের জত সংগারজ্াসনীন 
নির্বোধ, হাম্ৰড়। ও নামের কাজাল-_গ্রকৃতি বিশেষণে কৃষিত ছইলেন। 

< 


নায়েব মহাশয় ১০২ 


বে হতভাগ্য রিরুপায় নিঃস্ব প্রজাপুঞ্জের পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি প্রচণ্ড , 
ঝঞ্চাবাত মন্তকে ধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াঁছিলেন, তাহারাই তাহাকে 
অবজ্ঞা করিতে ও ক্লপাপাত্র মনে করিতে লাগিল! জমিদার কোম্পানীর 
প্রমন্নতা লাভের জন্ কেহ-কেহ তাহার বিরুদ্ধাচরণে ও অনিষ্ট সাধনেও 
প্রবৃত্ত হইল! এই হতভাগ্য অভিশপ্ত দেশে ঘু'টেকে পুড়িতে দেখিয়া 
গোবর চিরদিনই হাসিয়া আসিতেছে,_-এ দেশের ইহাই সর্ধপ্রধান 
বৈচিত্র্য ! ইহার ব্যতিক্রম কোথায় ! 

দীননাথ নামক নায়েবের অন্ুগৃহীত যে প্রজাটি মনিরুদ্দিনের জমি 
অধিকার করিয়া সেখানে ঘর তুলিয়াছিল, সে সেইদিন সাঁয়ংকালে 
নারেখের নিকটে উপস্থিত হইয়া, মনিরুদ্দিনের স্পর্ধীর সংবাদ তাহার 
গোচর করিল। ভবতোষ বাবু মনিরুদ্দিনের পক্ষাবলম্বন করিয়া 
আদালতে তাহার আজ্জি দাখিল করিয়াছেন শুনিয়া, নায়েব সব্ধাঙ্ 
সাগ্ঠালের মুখমণ্ডল নিদাঘাপরাহের মেঘের ্ঠায় ভীষণ কান্তি ধারণ 
করিল। তিনি দীন্ুনাথকে আশ্বাস দানে বিদাত করিলেন। তাহাকে 
বুণিয়া দিলেন, “তুই এখনই দারোগা বাবুকে আমার নাম করিয়া বল, 
আমি তাকে তাড়াতাড়ি কামরায় গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে 
বলিলাষ। সে যেন যাইতে দেরী না করে।* নায়েব মহাশয়ের তখনও 
সনধ্যাবন্দনাদি শেষ হয় নাই। তিনি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা শেষ করিয়া 
সাহেবের খাসকামরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নলিনী দারোগা খবর 
পাইয়াই সাহেবের নিকটে হাজির হইয়াছে । সাহেবের ইঙ্গিতে নায়েব 
একখানি চেয়ারে বসিলে, কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া! দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের 
গুপ্ত পরামর্শ চলিল। 


i 
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অপরাহ্ন কাল! স্বর্য্যান্ডের আর অধিক বিলম্ব নাই। পশ্চিমাকাশ 
লোহিত বর্ণে স্থরঞ্জিত। বাযুহিল্লোল ক্রমে শীতল হইয়া ' আসিতেছে 
সমীরণ-প্রবাহে নদীর নিস্তরক্গ জলরাশি মৃছ-নুছ কম্পিত হইতেছে । 
নদীর তীর দিয়া সুদীর্ঘ পথ প্রসারিত। অনেক ভদ্রলোক সেই পথে 
সারংকালে বায়ু সেবন করিতে আদেন। পথের ধারেই স্থানীয় ডাকঘর । 
ডাঁকঘরটি পল্লীগ্রামের “ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস’ নহে, সব আফিষ $ 
সুতরাং. ঘরখানি  গোরুর গোয়ালের প্রায় মনুম্ব-বাসের অযোগ্য 
নহে। উকীল ভবতোষ বাবু যে দিন মনিকুদ্দিন জোলার আঙ্জি 
আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার পর কয়েক দিন অতীত 
হুইয়াছে। এই কয়দিনে সেই আন্দোলন-কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে । 
ভবতোষ বাবু এখন এই মাঁমলা সম্বন্ধে আর কাহারও মুখে উচ্চবাচয 
শুনিতে পান ন!। মুন্সেফী আদালতের মামলা,_-লম্বা দিন পড়িয়া 
গিয়াছে । আঙ্গ একটু সকালে কা শেষ হওয়ায়, ভবতোষ বাবু 
অপরাহ্কে নদীতীরে বায়ু দেবন করিতে আসিয়াছেন। তিনি দীর- 
পাঁদবিক্ষেপে ডাকঘরের দিকে আদিতেছেন । ডাকঘরের দশ-বার গজ 
দূরে থাকিতে, একটি মুসলমান কৃষক তাহার সন্মুখে আমির সেলাম দিয়া 
দাড়াইল। ৷ 

কৃষকটির মুখের দিকে চাহিয়া ভবতোষ বাবু বুঝিলেন, তাহার কিছু 
বলিবার আঁছে। তিনি দেই স্থানে দীড়াইর়! তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার আছে?” 

সখ 
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কুষক বলিল “জি! আপনাকে একটা কথা পুছ, কভে আল্যেম্‌, 
কর্তী! আমার চাচা আজ পেরায় বছর দশেক গতো হয়েছে ১ চাচী 
একটা ছোট ছেলে নিয়ে নিকের বসেছে ; কিন্তুক আমার, সেই চাচাতে। 
ভায়ের জোত-জমি আমাদের হাতেই আছে। আমার মেই চাচী তার 
নিকাতী সোয়ামীর কুপরাঁমশ পেয়ে নাবালকের সম্পত্তিটুকুন বিচ্‌তে 
চাচ্ছে। চাচী কি আমাদের আইন মতোন নে সম্পত্তি বিচ তে পারে? 
তার সে ক্ষ্যামোতা আছে কি?” 

ভবতোৰ বাবু বলিলেন, “তোমার চাচী বখন নিকার বসেছে, তখন, 
তোমাদের মুমলমানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে, 
তোমার চাচার সম্পত্তিতে তার নিজের যে অংশ ছিল, তাঁও নষ্ট হয়েছে। 
নাবালকের সম্পত্তিতে তার ত কোন অধিকারই নেই। তবে সে সেই 
নাবালকের ভরণপোষণের জন্য তা৷ বিক্রয় করিতে পারে বটে।» 

রুষক বলিল, “চাচী যে ঘরে নিকেয় বসেছে, তাঁরা পয়সার মানুষ, 
হাঘরে নয়। চাচার নাবালক ছেলে ত তুম্চ কথা-_ত্যামোন ধারা 
দশুটা ছেলে তারা প্রিতিপাঁলোন কতে পারে; তাদের ত ভাতের ছুষখু 
নেই। ওটা চাচীর সেই নিকাতী নোয়ামীর চালাকী, সম্পত্তিটুকু 
বিক্রী কারে টাকা কটা সে নিজেই গেরান্‌ করবে। আসল শয়তান ৷” 

তবতোষ বাবু বলিলেন, “তোমার চাচী তোমার চাচার সেই 
নাবালক ছেলের অভিভাবক ত বটে। তার নিকাতী স্বামীর ঘরে ভাত 
আছে ব'লে তোমার চাচী নাবালকের জন্যে খোরাঁকী নিতে পারবে 
না--এ কি একটা কথা ?” 

কুষক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, ৷ “আচ্ছা, আমি যদি সেই 
নাবালকের খোরপোষের ভার নিই, তা হ’লে কি সম্পতিটুকু বিক্রী রদ 


হ'তে পারে না?” bi = 
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< ভবতোঁষ বাবু বলিলেন, “তা পারে বোধ হয়| তুমি কালি সকালে 
আমার কাছে যেও, আমি দেখে শুনে বা কর্তব্য হয় তোঁমাকে 
বলে দেব।” 

কুষক বলিল, “হুজুর, আমার বাড়ী ভিন্‌ গীয়ে--দে এখান থেকে 
অনেক দূর! নারির দারলা গাল রর 
আরবে! । সেলাম, কর্তা 1” 

“সেলাম, তাই এসে!’ বলিয়া কথা শেষ করিয়া ভবতোষ বাবু তাহার 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্ মুখ ফিরাইবেন, এমন সময় থাপ! 
কে-ও? গিয়েছি!” শব্দে আর্তনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইলেন! 

পোষ্ট মাষ্টার তখন ডাঁকঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। ভবতোষ 
বাবুর আর্তনাদ তাহার কর্ণগোচর হইবামাত্র, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য 
ভাঁড়ীতাঁড়ি আফিসের বাহিরে আঁদিলেন। তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া 
দেখিলেন, কি সর্বনাশ ! উকীল ভবতোঁষ বাবু পথের ধুলায় পড়িয়া 
ছট্কট্‌ করিতেছেন.__ভাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে ! দিবাভাঁগে 
গ্রকাশ্ঠ রাজপথে এমন ভয়ানক কাল কে করিল, দেখিবার জন্য তিনি . 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন , দেখিলেন, দুইজন লোক উর্দশ্বাসে 
দুইদিকে দৌড়াইয়া পলাইতেছে। পোষ্ট মাষ্টার ভবতোষ বাবুর নিকটে 
উপস্থিত হইলে, ভবতোষ বাবু উত্তর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া কাঁতর 
স্বরে বলিলেন, “ধ লোকটা আমার মাথায় লাঠী মারিয়া দৌড়াইয়া 
পলাইয়! গেল ।৷*=পোষ্ট মাষ্টার ভবতোধ বাবুর কথা গুনিয়া আর 
দেখাঁনে ধড়াইলেন না। “ধর শালাঁকো ! পাক্ড়ো, পাক্ড়ো ! খুনী 
ভাগে, পাকুড়ো !, শব্দে চীৎকার করিতে-করিতে ক্রুতবেগে অততায়ীর 
অনুসরণ করিলেন ।. পোষ্ট মাষ্টারের চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েকজন 
লোক তাহার অন্ুবন্তী ছইল ; কিন্তু আততারী প্রাণভয়ে দৌড়াইতে- 
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ছিল,__অন্ুদরণকারীরা কিছুদূর বাইতেই সে মাঠ পার হইয়! জঙ্গলের, 
ভিতর অনৃশ্ত হইল। পোষ্টিমাষ্টার কিছুদুর পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া হাপাইতে 
লাগিলেন। বিশেষতঃ, আর দৌড়াইয়ীও কোন ফণ নাই বুঝিয়া, 
তিনি ভবতোষ বাবুর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাহাকে ধরিয়া 
তুলিয়া, তাহার বাসায় রাখিয়া আদিলেন। আঘাত সাংঘাতিক না 
হইলেও) চিকিৎসা আবশ্যক বুঝিয়া, তিনি অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট 
লোক পাঁঠাইলেন। ভবতোষ বাবু তাহার কাছাঁরী-ঘরের শয্যায় শয়ন 
করিয়া পোষ্টমাষ্টারকে বলিলেন, “আমি হাওয়া খাইতে বাহির হুইয়া- 
ছিলাম,__আপনার আফিসের দিকেই যাইতেছিলাম। আপনি যেখানে 
আমাকে আহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, বেড়াইতে- 
বেড়াইতে আমি যখন সেই স্থানে আনিয়াছি, সেই সময় একট! মুমলমান 
কৃষক আমার সন্মুখে আমির বৈষয়িক পরামর্শ জিজ্ঞাসা, করিতেছিল। 
আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাঁম, তখনই একটা লোক একখানি চিঠি হাতে 
লইয়া তাহা ডাকে দিতে যাইতেছে এইরূপ ভঙ্গি করিয়া, তাড়াতাড়ি 
_ডাকঘরের দিকে চলিয়া গেল। লোকটা লথা, দোহারা শরীর ; গানে 
ছিটের ফতুয়া ; চিঠিখান ঝা হাতে, ডান হাতে :একথানা ছোট লাগী। 
গালপাষ্টা বাঁধা থাকার, তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, 
তাহাকে চিনিবার জন্য তেমন চেষ্টাও করি নাই ; বয়স কত, তাহা ও 
অন্মান করিতে গারি নাই। নে চিঠি হাতে লইয়া ডাকঘরের 
বারান্দায় উঠিল, তাঁহাও দেখিয়াছি । আমি ডাকঘরের দিকে পিছন 
ফিরাইয়! সেই রুষকটাঁর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম ; ইতিমধ্যে কখন 
যে সে ডাকঘরের বারান্দা হইতে নামিয়া আমার পিছনে আনিয়াছে, 
তাহা লক্ষ্য করি নাই। ক্বযকটাকে বিদায় দিয়। যেমন ফিরিয়া 
দাড়াইব, নেই মুহূর্তে সে পশ্চাৎ হইতে আমার মাথায় সেই লাঠি 
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-মাদিয়া দৌড় দিল! যেকুষক আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল--সে 
অন্যদিকে দৌড়াইয়া পলাইল |” 
পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, “আপনার আততায়ী স্থানীয় লোক হইলে, 
লোকটা কে, তাহ অন্তুমান কর! অসম্ভব মনে হয় না ।” 
ভরতোষ বাবু বলিলেন, “না, অসন্তৰ নয়; আমি যে তাহা অন্কুমান 
করিতে পারি নাই-এরূপও মনে করিবেন না ॥* 
পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, “আপনার অস্গুমানট| কি, শুনিতে পাই না?” 
ভবতোষ বাবু বলিলেন, “চেহারা দেখিয়া তাহাকে আবেদ হালসানা 
বলিয়াই মনে হইল । 
পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, “কাণঞারণের আবেদ হালসানা ?” 
ভবতোয বারু বলিলেন, “হা, সেই” 
গোষ্টমাষ্টার সবিন্ময়ে বলিলেন, “বলেন কি? আবেদ হাঁলসানা 
আপনাকে লাঠী মারিতে সাহস করিল? অকারণে সে আপনার মত 
লোকের গায়ে হাত তুলিতে পারে না। আপনি তাহার এমন কি 
ক্ষতি করিয়াছেন যে, দে আপনাকে লাঠি মারিয়া জখম করিয়া গেল 1” এ 
ভবভোষ বাবু বলিলেন, “না, আমি তাহার, কোন ক্ষতি করি নাই। 
আর তাহার ক্ষতি করিলেও সে আমাকে লাঠি মারিতে সাহস করিত 
না। এই ব্যাপারে তাহার হাত নাই,--সে উপলক্ষ মাত্র । একটা 
প্রচণ্ড শক্তি তাহার পশ্চাতে থাকিয়া, তাহাকে দিয়া এই কাষ 
'করাইয়াছে। আবশ্যক হইলে সে. ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অন্যায় 
কাজ করিবে।? 
পোষ্টমাষ্টার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 
“কি ভন্ত এরূপ কাণ্ড হইল, তাহা জানিতে পারিয়াছেন কি?” 
ভবতোষ বাবু বলিলেন, “কয়েক দিন পূর্ববে আমি* মনিরুদ্দিন 
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জোলা নামক একটি প্রজার পক্ষ হইতে আর্জি দাখিল করিয়াছি ।, 
সেই মামলার প্রতিবাদী প্রকৃতপক্ষে মুচিবাড়িয়া 0748 

ম্যানেজার ও নায়েব |” 

এই সময় ডাক্তার আসিয়া ভবতোষ বাবুর মন্তকের ক্ষত পরীক্ষা 
করিলেন। তিনি বলিলেন, “আঘাত গুরুতর নয়, কেবল উপরের 
চাঁমড়াটা ফাটিয়াছে (simple, skin broken ) কিন্তু আ'বাতটা অতি 
অল্লেই গুরুতর হইবার আশঙ্কা ছিল। আশা করি, শীঘ্রই সুস্থ হইতে 
গারিবেন। আপনি প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেল! এ ভাবে আক্রান্ত 
হইয়াছেন, কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। ব্যাপারখানা কি বলুন ত।” 

পোষ্টমা্টীর সংক্ষেপে সকল কথা ডাক্তারকে বলিলেন। ডাক্তার 
হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া! বলিলেন, “মগের মুলুকেও লোকে এখানকার 
চেয়ে অধিক নিরাঁপদ। আজ কাল এ এলাকায় কিছুই অসম্ভব নয়। 
সাবধান থাকিবেন। নমুনাটা বড় স্থৃবিধাঁজনক নহে ।” 

ডাক্তার বাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলে, পোষ্টমাষ্টার 
ভবতোষ বাবুকে বলিলেন, “যে চাবাটা, আপনার সঙ্গে আলাপ 
করিতেছিল, সে কি আপনার পরিচিত ?* 

ভৰতো বাবু বলিলেন, “না, পূর্বে তাহাকে এখানে দেখি নাই। 
সে বলিল, তাহার বাড়ী অনেক দূরে । হইতেও পারে। কিন্তু সেযে 
এখানে এই প্রথম আসিয়াছে, ইহা'ও মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, 
আবেদ হালযান৷ ও দে এক সঙ্গেই আসিয়াছিল ; আমার গতিরোধ 
করিবার উদ্দেশ্টেই সে পথিমধ্যে আমার সঙ্গে বৈষয়িক কথা আরক্ত 
করিয়াছিল” 

পোষ্টযাষ্টার বলিলেন, “আপনার এরূপ সন্দেহের কি কোন 
কারণ আছে। 


) 
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* _ ভবতোষ বাবু বলিলেন, “কারণ আছে বৈ কি। আমি আহত 
হইয়া মাটীতে পড়িবামাত্র, দুইজনেই দৌড়াইয়া পলাইল। কুষকটা 
নিরপেক্ষ লোক হইলে, সে অবস্থায় আমাকে ফেলিয়া পলাইত না, 
আততায়ীকে ধরিবারই চেষ্টা করিত ; অন্ততঃ, আমাকে বিপন্ন দেখিয়া 
সাহায্য করিত। একদিকে পলাইলে পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই 
আশঙ্কায় দুইজন ছুই দিকে দৌড়াইয়া ছিল ; সম্ভবতঃ ইহা পূৰ্ব পরামর্শের 
ফল।” 
পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, “্যাহার৷ আপনার আততায়ীকে ধরিতে 
গিয়াছে-_-বোধ হয় তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই'। তবে কাল 
এ সম্বন্ধে হয় ত কোন-কোন কথা জানিতে পারিব; এ কলিকাতা 
সহর নয়। মফস্বলে এ সকল কাণ্ড সঙ্গে-সঙ্গে চাপা পড়ে না” 
পোষ্টমাষ্টার বাবু ভবতোষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া! প্রস্থান 
করিলে, ভবতোষ বাবুর স্ত্রী আনিয়া তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া চলিলেন। 
তিনি স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে করিতে অশ্রপূর্ণ নেত্রে শু স্বরে বলিলেন, 
“আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে ?” 
ভবতোব বাবু বলিলেন, “কোন্‌ কাজ? আমি ত কোন অন্তায় 
কাজ করি নি সরো 1” 
ভবতোষ বাবুর স্ত্রীর নাম সরোজিনী ; তিনি বলিলেন, “তুমি কোন 
অগ্যায় কাজ করেছ তা বল্ছি নে। কিন্ত যে কাজের ফলে জীবন 
বিপন্ন হতে পারে, অন্ঠায় কাজ না হলেও তা না করাই ভাল। তুনি 
কুীর বিরুদ্ধে মনিরদ্দির মামলা হাতে নেওয়াতেই ত এই বিপদ ! 
প্রাণে বেঁচে খাকলে অনেক পয়সা উপার্জন করতে পাঁরবে। এ লোভ 
না কলেই পার্তে ৷” 
ভবতোষ বাবু বলিলেন, “তুমি কি মনে করেছ পয়সার লোভে 
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আমি মনিরদ্দির মামলা নিয়েছি? এ তোমার বুঝ বার ভুল, সরো ! 
মনিরদ্দি গরীব ব'লে জমীদার কোম্পানী তার উপর অত্যাচার আরম্ভ 
করেছে । গরীবের মুখের দিকে চাইতে কেউই নেই।  প্রবলের ভয়ে 
ছর্বালকে আশ্রয় দিতে কারও সাহস হয় না। কিন্ত এই দীন দুঃখী 
অনাথ দরিদ্রেরাই দেশের মেরুদও। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা 
উপাঙ্জন করে, তাই দেশের সম্পদ। কিন্তু তা তাদের ভোগে লাগে 
না৮_ধনীরা ছলে, বলে, কৌশলে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, 
নিজেদের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই যে আমাদের দেশের এক-একজন 
টাকাওয়ালা লোক জমীদারী, তেজারতি, মহাজনী, চালানী কারবার 
করে লাখপতি হচ্ছে,-এ সকলেরই মূলে ওঁ গরীব প্রজাগুলার হাড়ভাঙ্গা 
পরিশ্রম। তারা 'ষনাহারে থাকে, তাদের পরিশ্রমের ফল অন্তে গ্রাস 
করেই লাখপতি হয়! তারা প্রবলের সকল অত্যাচার নীরবে সহ 
করছে; কিন্ত, তাতেও তানের নিস্তার নেই ; প্রবল জ্ীদার পক্ষ 
গায়ের জোরে তাদের একমাত্র অবলম্বন চাষের জমা-জগিটুকুও কেড়ে 
‘নিয়ে অর্থ লোভে অন্তের কাছে বিক্রয় করচে ! মনিরদ্ির উপরও এই 
রকম অত্যাচার হওয়ায়, আমি তার পক্ষ সমর্থন করতে দীড়িয়েছি। 
গরীব প্রজার! বুঝবে, আর জ্রমীদারও বুঝতে পারবে, ভগবান গরীবকে 
একেবারে ত্যাগ করেন নি,__ইংরাজের রাজ্যেও ইংরাজ জমীদাঁরের 
অত্যাচারের প্রতিকার হয় ৮ k 

সরোজিনী বলিলেন, “আমি স্ীলোক,”_ও সকল বড়-বড় কথা 
বুঝ তে পারি.নে। কিন্ত তুমি গরীবের পক্ষে দীড়িয়েছ বলে, তোমার : 
উপর এ রকম অত্যাচার হলো । এর পরেও কি তুমি জমীদারের 
বিরুদ্ধে মামলা চালাবে ?” | 


ভবতোয় বাবু বলিলেন, “নিশ্চই | এ মামলা তট টা 
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এর পরও যদি অন্য কোন প্রজা এই ভাবে উৎপীড়িত হয়ে আমার' 
সাহায্য চায়__তাকেও আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো। লেখাপড়া 
শিখেছি, ওকালতি করছি, এ কি কেবল নিজের সুখের জন্য? টাকা 
রোজগার ক'রে স্ত্রীর অলঙ্কার আর কোম্পানীর কাগজ কেনাই কি 
দর্লভ মানব জন্মের চরম উদ্দেশ্য ? আমরা মদি এতদূর স্বার্থপর না 
হ’যে, দেশের একটু মঙ্গলের চেষ্টা করতাম, গরীব-দুঃখীর মুখের দিকে 
চাইতাম, তা হ’লে আমাদের দেশের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হতো, 
না ;-_প্রবল দুর্বলকে ছুই পায়ে থে'ৎলাতে সাহস করতো নাঁ। দেখ 
সরো, মার খাওয়ায় অপমান নেই, কাম্ড়ানোই কুকুরের স্বভাব, 
স্থযোগ পেলেই সে কাম্ড়াবে। কিন্তু সেই ভয়ে সৎ পথ ত্যাগ ক'রে 
সরে দাঁড়ানোর চেয়ে অপমান আর কিছুই নেই। তা মানুষের 
কাজ নয় |” 

সরোঁজিনী বলিলেন, “কিন্ত তোমার উপর এই যে অত্যাচার হলো, 
এর কি কোন প্রতিকার নেই ?” 

টভবতোষ বাবু বলিলেন, “প্রতিকারের উপায় ত . ফৌজদারীতে 
নালিশ করা? তাঁতে কোন ফল হবে না।. নালিশ করতে গেলে 
সাক্ষীর দরকার; আমি কোন সাক্ষী পাব না। নায়েব তার পোষা 
গুপ্তা লেলিয়ে দিয়ে এই কাঁজ করেছে,__তা’ সপ্রমীণ করা আরও শক্ত 
ব্যাপার ৷ আর, একটা হালসানা বা পাইকের হাতে লাঠী খেয়ে তার 
নামে নালিশ করতে যাওয়াও লক্জার কর্থা। মনে কর একটা কুকুর 
যদি দৌড়ে এসে আমাকে কাম্‌ড় দিয়ে যেত, তা হ’লে কি আমি তার 
নামে নালিশ কর্তে যেতাম? কিন্তু পৃথিবীতে কোন অত্যাচারীই 
চিরদিন অত্যাচার 'করে“নির্কির্পে' সুখ ভোগ কর্তে পারে না; তাদের 
স্বার্থ, চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকে না। আমরা আর কতদিন বাঁচবো? বড় 
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জোর দশ, পনের, কুড়ি বৎসর । কিন্ত এমন এক দিন আস্বে, যে দিবি 
এই'পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ফল বিধাতার বজ্র হয়ে অত্যাচারের বনিয়াদ 
* পর্য্যন্ত চূর্ণ ক'রে দেবে। এই লক্ষ-লক্ষ উৎপীড়িত দরিদ্র প্রজা যে দিন 
এক মন, এক প্রাণ হয়ে নিজের যোলআনা স্বার্থ বুঝে নেবার জয্ে 
রুখে দীড়াবে, যেদিন বলবে__“বিনা যুদ্ধে নাহি দিব হ্চ্যগ্র মেদিনী’ 
‘সেদিন হামৃক্রীর মত ম্যানেজার, সর্বাঙ্গ সাণডেলের মত নায়েব হাজার 
গণ্ড৷ এক সঙ্গে হয়েও সে আগুন নিবোতে পারবে না” 
ঘরোগ্দিনী বলিলেন, “সে ত পরের কথা । কিন্তু সেই আশার তুদি 
এমন জল-জিয়ন্ত লাঠীটা হজম করবে? অন্যায়ের প্রতিকার করতে, 
অপরাধীকে ধরতে গবর্মেন্ট, ত দলে দলে পুলিশ পুষছেন। তারা কি 
কেবল নিজের স্বার্থ ই দেখবে,_অত্যাচার দমন করবে না? এখানকার 
নলিনী দারোগার বৌ রমণীর সঙ্গে আমার ভাঁবশাব আছে ।_তুমি 
যদি বল, তাঁকে দিয়ে তার স্বামীকে অনুরোধ করিয়ে দেখি” 
ভবতো বাবু মৃত হাদিয়া বলিলেন, “তবেই হয়েছে ! “মাছ মরেছে, , 
বিড়াল কাঁদে, শান্ত করলে বকে ! নলিনী মুচিবাড়িয়া কুঠীর তলপেটে ; 
তাঁকে হাত করেই এর! যা খুসী তাই করচে। এখানে আসাঁর পর 
'নলিনীর স্ত্রীর একরাশি গহনা হয়েছে, আরও হবে|. তোমার অনুরোধে 
সে পথ সে বন্ধ করবে? ওসকল কথায় আর দরকার নেই, সারো 
“পাখা 'করে-করে তোমার হাত ব্যথা হয়েছে। যাও, তুমি রান্নাঘরের 
কাজ শেষ করগে,__আমার আর কোন কষ্ট নেই। তুমি ভেবো না, 
আমি একটু ঘুমোই 1”-_দরোজিনী নিঃশদ্দে উঠিয়া গেলেন । 


‘ 


নবম পরিচ্ছেদ is 


সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। : বসস্তকালের সন্ধ্যা । সমস্ত দিন প্রখর 

রোৌদ্রের পর সায়ংকালের স্থমন্দ সুখন্পর্শ বসস্তানিল বড়ই মধুর ও 

উপভোগ্য । কিন্ত মন চঞ্চল থাকিলে তাহাও ভাল লাগে না। আজ 

নায়েব সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্তালের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না! এত বড় 

কাণসারণের নায়েব হইয়াও আজ তাহার মন উৎকণ্ঠাকুল। অন্ত 

দিনের অপেক্ষা আজ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা-আহ্িক শেষ করিয়া তাহার 

বৈঠকখানায় আসিয়া! বসিয়াছেন। কেন বলা যায় না-_চাঁকর 

বৈঠকখানায় আলো! জালিয়া, তাহাকে তামাক দিয়া চলিয়া যাইবার 

অব্যবহিত পরেই, তিনি প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া সর্কসস্তাপহারিপী 

হুকানুন্দরীর শরণ গ্রহণ করিয়াছেন ; তিনি বর্ত্ল উদরটি সম্পূর্ণরূপে 

উদঘাটিত করিয়া খালি গায়ে ফরাসে বসিয়া একাকী অন্ধকারে “ফুড়ুৎ 

ফুড়ুৎ” করিয়া তামাক টাঁনিতেছেন; আর এক-একবার আগ্রহপূর্ণ 

দৃষ্টিতে সমুখস্থ পথের দিকে চাহিতেছেন ।: অদূরবর্তী সহকার-শাখা 

হইতে প্রচুরোদগত আত্র-মুকুলের সুমিষ্ট গন্ধ দক্ষিণা বাতাসে ভাসিয়! ' 
বাযুস্তর সুরভিত করিতেছে ; কিন্তু আজ নায়েব মহাশয়ের সে মাধুর্য 

উপভোগ করিবার শক্তি নাই; তিনি তামাক টানিতে-টানিতে 

এক-একবার অক্ষুট স্বরে বলিতেছেন, “বেটা নেড়ের এখনও দেখা নেই 

কেন? এত দেরী, হবার ত কথা নয়! কাউকে দিয়ে ডাকৃতে 
পাঠালেও ত স্থবিবেচনার কায হবে না। এতো চুণো পু'টী নয়) 
রুই-কাতিলা ঘা*ল |” 

৮ 
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আবার ফুড়.ৎ ফুড়,২, হু'কার শব্দ হইতে লাগিল। প্রায় মিনিট, 
পাঁচেক পরে কে একজন লোক দন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে” 
চাহিতে নিঃশব্দ পরসঞ্চারে চোরের মত সতর্ক ভাবে নায়েবের বৈঠক- 
খানার বারান্দায় উঠিল; এবং তীক্ষ দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর চাহিয়া 
“থুক্‌ খুক্‌, করিয়া কাশিল। সেই কাশির অর্থ সাড়া দেওয়া! নায়েব 
মহাশয় তৎক্ষণাৎ ছ'কা নামাইয়া রাখিয়া নিয্নস্বরে বলিলেন, “কে রে, 
আবেদ না কি?” 

আবেদ হালসানা অন্ধকারেই সেলাম ঠুকিয়৷ সেইরূপ নিয়স্বরে 
বলিল, “জে!” 

নায়েব বলিলেন, “আয়, ভিতরে আয়। আমি একাই আছি, 
এত দেরি করলি কেন?” 

আবেদ হালদানা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পাছে নায়েব মহাশয়ের 
হাক মারা যায় এই ভয়ে ফরাস স্পর্শ না করিয়া একটু দুরে দীড়াইল। 
তাহার পর কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া বলিল, “সাবধানের বিনেখ নেই 
কর্তা! সীজ না বাউড়ালে কি ক'রে আসি? কেউ যদি দেখে ফ্যাঁলে 
ত মনো করতে পারে। সীজের ঘুলি হ’লো, আমিও বেরিয়ে পলাঁম।৮ 

নায়েব মহাশয় বলিলেন, “কাঁজ ত হাসিল করেছিদ্‌? ওসব কাজে 
তুই খুব পোক্ত তা জানি,_কিন্ত জখম করে যখন তুই স’রে পড়িস্‌, 
তখন কেউ তোকে দেখেছিল কি ?” 

আবেদ বলিল, “জে না, ভাগ কষে, আমি য্যাখোন দোড় মেরে 
পালাই, ত্যাখোন  স্ুকুরপুরের ছুটো মেয়্যামান্ুখ আমাকে দেখতে 
পেয়েলো |. আমাকে চিন্তেও পেরেলো৷ । আমি মনে-মনে ঠেউরে 
দেখলাম, মেয়্যামান্থুর দুটো যদি কারু কাছে কথাটা পেরকাঁশ করে, 
তা হলি আমার ওপর সন্দো আস্তিও পারে। এত আর হেঁজিপেঁজি 
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লোক নয়, আদালতের প্রেধান উকীল! তাই ভাবলাম, মাগী 
দুটোর মুখ বন্দো করতি হবে। তা সে বেবস্তা করেচি কর্তা, আমার 
সঙ্গে পীরিত-পেরণর আছে এমন লোক দিয়ে তাদের খুব ভয় দেখিয়ে 
দিয়েছি, পরাণ থাকৃতে আর তাঁরা রা কাড়বে না। সাঙ্গী-টাক্ষি আর 
যোগাড় করতে হ’বে না; সাক্ষীর মুখে ত মাম্লা। হুজুরের হুকুমে 
ডাঁণ্ডী মেরে কত মাথা কাটালাম, কোন্ট! পেরকাশ হয়েচে যে 
এটাও হবে ?* 

নায়েব আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, “বেশ বাবা! তোর হাতযশের 
তারিফ করতে হয় । আর কাকে সঙ্গে নিয়েছিলে ?” 

আবেদ ভালসানা বলিল, “নিশ্িস্তিপুরের নবনে হালসান। হুজুর ! 
সেখুব পাকা লোক। আখেরে পক্তাতে হয়, ত্যামোন কন্ম কি এ 
বান্দা কখনো করেছে হুজুর! নবীন হালদানা তেনাকে ডাক ঘরের 
পানে বাতি দেখে, তেনার পথ আগৃলে দীড়িয়ে কি সব মামলা- 
মোকদ্দমার শলা-পরামশ কর্তে লাগলো । উকীলেরকাছে গিয়ে কোন 
মক্কেল বদি মামলার কথা তুল্তে পারে, তা হলি হুজুর, সে উকীলের 
সামনে গোখওরা সাপ ফণা তুলে গজ_রাতে থাঁকৃলিও তেনাঁর সেদিকে 
খেয়াল থাকে না। আমি সেই ফাকে ডাকঘর থেকে নেমে তেনার 
পেছোনে এসেই তেনার মাথায় ঝাঁড়লাঁম এক ডাঁও]। : বাবু তো সেই 
দা খেয়ে বাপ, বাপ, করে ডাক ছেড়ে সড়কের ওপর এক্ষিবারে 
চোদ্দপোয়া । আর আমিও এক লহুমাঁর মর্দি পগাঁর পার 1” 

নায়েব আবেদ হাঁলসানার কাধ্যদক্ষতার পরিচন্ন পাইয়া পরদিন 
তাহাকে খুনী করিবেন--এই আশ্বীস দিয়া বিদায় করিলেন। তাঁহার পর 
তিনি জাঁমা-চাঁদরে সজ্জিত হইয়া ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের 
জন্য কুঠির দিকে চলিলেন। পথে ্ধিমাবু, ডাক্তারের সহিত তাঁহার 
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দেখা হইল । ডাক্তারের নিকট ভবতোষ বাবুর; অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ 
লইবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল ; কিন্তু নিজে কথাটা! পাঁড়িতে 
তিনি সাহদ করিলেন না। কথায়-কথায় বঙ্কিম বাবুই প্রথমে এ কথা 
তুলিলেন ; বলিলেন, “এতদিন আমার ধারণা ছিল, কলকাতার পথে- 
ঘাটেই দিন-ছুপুরে গুণ্ডার দল টাকার লোভে নিরীহ পথিকদের মাথ৷ 
ফাটার। কিন্ত এখন দেখ চি, মুচিবেড়ের: মত পল্লীগ্রামেও গুণ্ডা এসে 
দিনের বেলা ভদ্রলৌককে আক্রমণ করে। পকেট থেকে কিছু টাকা- 
কড়ি পাবার আশা:ন! থাকলেও তার মাথায় লাঠি মেরে চম্পট দেয়। 
এ যায়গা যে দিন-দিন মগের মুলুক হয়ে উঠলো ! 'নবাঁবী আমলেও যে 
প্রজার ধনপ্রাণ এর চেয়ে ঢের বেশী নিরাপদ ছিল!” 

নায়েব মহাশয় বুঝিলেন, এক্ষেত্রে অজ্ঞতার ভান করিলে সুচতুর 
ডাক্তারের নিকট তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে ; কারণ) এই অল্প সময়ের 
মধ্যে যে দুর্ঘটনার কথা বিদ্যুদ্বেগে পল্লীর সর্বত্র প্রচার হইয়া আন্দোলনের 
সৃষ্টি করিয়াছে, মে কথা মুচিবাঁড়িয়ার ডেপুটী গবর্ণরের কর্ণগোচর হয় ' 
নাই, এরূপ অসন্তব ব্যাপার কে বিশ্বাস করিবে? এইজন্য নায়েব মহাশয় 
বিপুল সহান্গভৃতিতে কণ্ঠস্বর আর “করিয়া বলিলেন, “আমিও ঠিক এ 
কথাই বল্তে যাচ্ছিলাম ডাক্তার বাবু! বৈকালবেলা সদর রাস্তায় 
ভৱতোষ বাবুর মত মন্ত্ান্ত ব্যক্তির মাথা ফাঁটানো! এ যে ভয়ঙ্কর 
কথা! চাষা প্রজাগুলো, ভয়ঙ্কর বেতরিবৎ আর “ছদ্ধারিষ” হয়ে 
উঠেছে। এ যে সব মানুষ সমান-_এই সর্ধনেশে জ্ঞান আজকাল “ভারত 
উদ্ধারের, দল তাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে__-এতে আর ভদ্র- 
লোকের মান-সন্ত্রম বজায় থাকে না দেখচি! আগে যে বেটারা 
ভদ্রলোক দেখুলে দশহাঁত তফাৎ দিয়ে যেতো, কোন কথা জিজ্ঞাদা 
করলে মুখ তুলে জবাব দিতে সাহস করতো না, এখন তারা সাম্নে এসে 
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লম্বা লম্বা “ইম্পিচ” ঝাঁড়ে। আমাদের ত গ্রাহই করে না__আমাঁদের 
মনিব ম্যানেজার সাহেবকেই দশ কথা শুনিয়ে বায়। ছুই এক ঘা “ওষুদ” 
পিঠে পড়লে, তাকেও রাস্তায় ধ'রে ‘কুঁৎকিয়ে’ দিতে কস্থর করে না, 
তা উকীল-মোক্তারদের তাঁরা যে €ডোষ্ট,কেয়ার করবে, এত জানাই 
আছে। কোন আকাট্‌ গৌয়ারের বিরুদ্ধে বোধ করি, ভবতোষ 
ভায়া মামল! নিয়েছিলেন, প্রতিবাদী সেই মামলায় হেরে গিয়ে বাদীকে 
ছেড়ে বাদীর উকীলকেই ধরে বসান দিয়েছে! হাকিমকে বে দুবা 
দেয় নি--এই আশ্চৰ্য্য! তা ভবতোঁষ ভায়] এখন আছেন কেমন? 
মারটা ত সাংঘাতিক হয় নি? খবরটা শুনে অব্দি মনট! এমন বিগৃড়ে 
গেছে যে, কিছু ভাল লাগচে নাঃ তাই পথে একটু হাওয়| খেতে 
বেরিয়েচি।৮ 

ডাক্তার বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক হয় নি। আঁশ. 
করি, শীঘ্রই সেরে উঠতে পাঁরবেন। কিন্তু আঁপনি যে বল্লেন, তিনি 
কোন প্রজাকে মামলা হারিয়ে দেওয়াতে সে রাগের বশে বাদীকে ছেড়ে 
বাদীর উকীলের মাথা ফাঁটিয়েছে_-এ কোন কাধের কথা নর । বিশেষতঃ 
ভবতোষ বাবুর ধারণা অন্ত রকম।  আক্রমণকারীকে দেখে আবেদ 
হালসানা বলেই তীর সন্দেহ হয়েছে।” 

‘নায়েব ডাক্তারের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন | দুই 
চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, “আবেদ হালদান|। কোন্‌ আবেদের 
কথা বল্ছেন ?” 

ডাক্তার বলিলেন, "মুচিবেড়েতে কয়জন আবেদ হাঁহসাঁনা আছে? 
আপনাদের কুঠীর আবেদ হাঁলসানা 1” 

নায়েব মহাশয় যেন অকুল-সমুদ্রে কুল পাইলেন, এইরূপ ভঙ্গিতে 
হাপ ছাড়িয়া বলিলেন, প্রীধামাধব ! এও কি একটা কথা? আবেদ 

চর 
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হালসানা আজ সকালে হৃর্যোদয় না হতে সাহেবের একখানা জরুরি 
চিঠি নিয়ে সহরে আমাদের মোক্তারের কাছে রওনা হয়েছে। ভবতোষ 
বাবুর মাথাটা তখন ত আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, মাথায় লাঠি 
পড়লে দৃষ্টিশক্তিটা তীক্ষ থাক্‌বে_-এ কি কখন প্রত্যাশা করা যায় ? 
বিশেষতঃ আবেদ অতি নিরীহ বেক্তি, বিড়ালকে সে ‘হেই’ বল্তে জানে 
না। যদিস্তাৎ সে এখানে থাকৃতোই-__তা হলেও তাকে দিয়ে এ প্রকার 
কাজ কখন সম্ভব হতো না! আর এত লোক থাঁকৃতে সে ভবতোষ 
বাবুর মত মান্তমান বেক্তির গায়ে হাত তুল্বে, এও কি একটা কথা ? 
তার মত লোকের এ রকম ভুল ধারণার কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হ’লাম 
ডাক্তরবাবু !” 

ডাক্তার বাবু নায়েবের সহিত এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক না করিয়া 
বাসার দিকে চলিলেন। নায়েব মহাশয় সেই স্থানে কয়েক মিনিট 
পায়চারি করিয়া, ডাক্তার অনৃশ্ত হইলে, সাহেবের কুঠী অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। কিন্তু তাহার মুখ-মগ্ল ভ্রকুটী-কুটিল হইয়া উঠিল। 

ভবতোষ বাবুর প্রহারের সংবাদ হাম্্‌ক্রি দাহেবেরও কর্ণগোঁচর 
হইয়াছিল। তিনি সুপরামর্শের জন্য উৎকঠাকুল চিত্তে নারেবেরই 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নায়েবের আগমন সংবাদ পাইয়াই তিনি 
তাহার খাসকামরার আসিয়! নায়েবের সহিত পরামর্শ করিতে বদিলেন । 

সাহেব ছুই-চারি কথার পর হাসিয়।৷ বলিলেন, “বজ্জাত উকীলট! 
এবার দস্তর মত সায়েন্তা হইয়া বাইবে। জলে বাস করিয়া আর কুভীরের 
সঙ্গে লড়াই করিতে তাহার সাহস হইবে না, সাগেল! :আমাঁদের বিরুদ্ধ 
ওকালতী করিবার ফল হাতে-হাতে পাইলো। প্রহার বহুৎ আচ্ছ! চিজ 
আছে, উহার চোটে ভুট পলায়ন করে ।» 

নায়েব চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “তা বটে সাহেব, কিন্তু আইন বাঁটাই 
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উহার পেশা ৷ একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া না দেখিয়া যে সে কিল খাইয়া 
কিল চুরি করিবে--এমন ত আমার মনে নয় না। বিশেষতঃ মাথা 
ফাটিয়া রস. গড়াইয়াছে। আবার আর একটা নুষ্কিলের কথা__সে না 
কি আবেদ হালসানাকে চিনিতে পারিয়াঁছে 1” 

সাহেব আস্ফালন করিয়া বলিলেন, “চিনিটে পারিয়া সে কি 
করিবে। কে তাহার পক্ষে সাক্ষী হইবে ? আমি গোড়া বান্ধিয়া 
কাজ করিবার বেবষ্টী করিতেছি। নলিনী ডাঁরোগ' আমার নিমক 
খাইটেছে। সে আল্বট্র আমার হুকুম টালিম্‌ করিবে । আমি 
এখনই তাহাকে অর্ডার পাঠাইতেছি, ‘পুলিশ কেশ না? হয় তাহা সে 
নিশ্চয় করিবে ।৮ 

সাহেব তৎক্ষণাৎ দোয়াত কলম লইয়া “মাই ডিয়ার নলিনী'কে 
একখানি “কন্ফিডেন্দিযাল” পত্র লিখিয়া ‘কোন্‌ হায়’ বলিয়া হুঙ্কার 
দিলেন হুজুর’ বলিয়া গরিবুল্ল! পেরাদা তৎক্ষণাৎ খাস-কামরায় 
প্রবেশ করিয়া, তাহার লম্বা সাদ! দাড়ী মাটীর 'দিকে হাত দুই নামাইয়া 
সেলাম করিল । সাহেব পত্রখানি তাহার দাড়ির উপর নিক্ষেপ করিয়া 
বলিলেন, “দারোগা বাবু জল্দি ।” 

গরিবুললা আর এক দফ। সেলাম করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের 
বাহিরে গিয়। দ্বার ঠেলিয়া দিল । 

নায়েব বলিলেন, “হঁ| দারোগাটা হাতে আছে, এ একটা স্থবিধার 
কথা বটে। সে হুজুরের আদেশ তামিল করিবে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। 
কিন্তু পুলিশের নিকট সাহায্য না পাইলেও; সে কি নিরীহ চাষী প্রজার 
মত লাঠি হন্ম করিবে ? আমার ত তা বোধ হয় না.। সে ফৌজদারীর 
আইনখানা একবার ওলট্-পালট করিয়া, একটা না একটা ধারা 
খাটাইবার চেষ্টা করিবে ।” 
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সাহেব বলিলেন, “বোধ হয় করিবে । যদি মে একটা ফৌজদারী 
মামলা আর্ত করে_-তখন কি উপায় অবলম্বন করা যাইবেঁতাহাও 
ভাবিয়। দেখা কর্তব্য। দে যাহাতে সাক্ষী যোগাড় করিতে না পারে 
তুমি তাহার বেবষ্া নিশ্চয় করিবে। কিন্তু রোগের আক্রমণ নিবারণ 
অপেক্ষা, রোগের মূল উৎপাটন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য ৷” 
নায়েব বলিলেন, “হা! সাহেব, রোগের মূলই উৎপাটন করিব। 
উকীল যদি নাছোড়বান্দা হইয়! ফৌজদারী মামলা দায়ের করে_তাহা 
হইলে সর্বাঙ্গ সাগ্ডাল মুচিবাড়িয়া কাঁণসাঁরণের নায়েব থাকিতে সে 
নির্ধিবাদে মামল! চালাইতে পারিবে মনে করিতেছে? সে এখানে 
থাকিতে না পারে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব। তাহাকে ভিটা- 
ছাড়া করিব। লাঠিতে যে কার্য না হইয়াছে, একটা দেশালাইয়ের 
কাঠিতে সেই কাৰ্য্য হইবে ; কোন চিন্তা নাই হুজুর !” 
নায়েবের পৈশাচিকতার বহর দেখিয়া ছুর্জন হাম্্‌ফ্রি সাহেককে পর্যন্ত 
বিস্মিত হইতে হইল ১ তিনি অন্দুট স্বরে বলিয়! উঠিলেন, ‘ফায়ার ? মাই 
গড! _কিস্ধ মুহূর্তে আত্মনংবরণ করিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন, এবং" 
নায়েবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, পউ্রম মটুলব করিরাছ সাণ্ডেল ; 
বহুৎ ‘ক্লেবর’ আদমী আছ।. তোমার প্রষ্টাব শুনিয়া আমি অট্যণ্ট খুদী 
হইয়াচি। রাটি। অধিক হইল, এখন যাইতে পার ।” 
' সাহেবের প্রশংসায় নায়েব সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়া মনের আনন্দে 
বাসায় প্রস্থান করিলেন। সাহেব মনে মনে বলিলেন; “উঃ, বাঙ্গালী কি 
শয়তান ! : টাকরীর খাতিরে ইহারা স্বজাতির গৃহে আগুন পর্য্যন্ত দিতে 
পারে! এই সকল কুকুর এক মুঠ ভাতের জন্য যখন সকলই করিতে 
রাজি, তখন আমাদের এক-একজন: যদি ইহাদের সাহায্যে লক্ষ-লক্ষ 
কালা নিগার প্রজাদের বুটের নীচে থে"তলাইয়া তাহাদের যথাসৰ্বস্ব 
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শোষণ করিতে না পারে ত সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য ! জগতে এমন 
সুযোগ আর কোথা মিলিবে ?” 


৮৪ ক ক ক ৰ 


পরদিন প্রভাঁতে নায়েব মহাশয় তাহার চিরদিনের অভ্যাসান্ুযা্ী 
গ্রামের সকলেরই খোঁজ-খবর লইলেন ; এবং পুর্ববদিনের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ 
উঠিলে সকলেরই নিকট ভবতোষ বাবুর মাথা ফাটার জন্য যেরূপ দুঃখ 
ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নিজের মাথা ফাটিলেও ততখাঁনি 
কাতরতা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তাহাকে 
গায়ে পড়িয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে ' দেখিয়া--ঠাকুর ঘরে কে? 
“আমি কলা খাই নি,__এই প্রাচীন প্রবাঁদটি কাহারও-কাহারও মনে 
পড়িল। তবে নায়েব মহশিয় যে আশঙ্কা করিরাছিলেন__এই ব্যাপার 
লইয়! গ্রামে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাঁহার দে আশঙ্কা অমূলক 
বলিয়াই এখন তাঁহার মনে হইল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, 
সকলেই চুপচাপ! ইহাতে তিনি একটু উৎকঠঠিত হইলেন। তাহার 
ধারণা হইল, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুঠির এলাকার বাহিরে ভদ্রসমাজে কি 
একটা যড়যন্্র চলিতেছে। বিশেষ, স্থানীয় মুন্সেফবাবু এই অত্যাচারের 
কথা! শুনিয়া, কুঠির সহিত এই ব্যাপারের যোগ আছে সন্দেহ করিয়া, 
জমীদাঁরী কুঠির উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং ভবতোষ বাবুর 
বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন-_এই সংবাদ নায়েব মহাশয়ের 
কর্ণগাচর হওয়ায়, তিনি একটু দমিয়া গেলেন। কিন্তু বাহিক 
ব্যবহারে কাহাকেও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে দিলেন না। 

ক্রমে এক মাস চলিয়া গেল, ভবতোষ বাবু কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ 
করিলেন না, এবং ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লগুড়াহত হইয়াও 
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আশ্রিত প্রজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া, নায়েব মহাশয়ের 
সাহদও অনেকটা বাড়িয়া গেল। ম্যানেজার সাহেবের আশ্রয়ে তিনি যে 
সকল ছর্ন্ম করিয়াই হজম করিতে পারেন-_-এ ধারণা তাহার মনে 
বদ্ধমূল হইল। 

এক মাস পরে মনিরুদ্দিনের মামলা উঠিলে, প্রতিবাদী পক্ষ মামুলী 
প্রথায়_সময়ের প্রার্থনায় দরখাস্ত দাখিল করিলেন। মুন্সেফ সেই. 
দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন বটে, কিন্তু তিনি “অর্ডার-সীটে” হকুম লিখিলেন, 
‘এক মাস সময় দেওয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে মামলার বিচার হইবে। 
অতঃপর, কোন কারণে মাযল| মুলতুবি থাকিবে না” নায়েব এই 
আদেশে সুখী হইলেন, এবং 948 উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধির পক্ষে 
যথেষ্ট মনে করিলেন। 

অতঃপর ম্যানেজার সাহেবের ০ নায়েব মহাশয়ের ঘন-ঘন 
পরামর্শ চলিতে লাগিল । পরামর্ণট। গোপনে চলিলেও, তাহার মর্ম 
উপরন্ধি করিতে ভবতোষ বাবু বা তাহার বন্ধুগণের বিলম্ব হইল না। 
কুঠির অনুগ্রহ-প্রত্যানী অথচ ভবতোষ বাবুর হিতৈষী কোন-কোন বন্ধ 
ভবতোষ বাবুকে অনুরোধ করিলেন, মনিরুদ্দিন সেখের ভাঁগ্যে যা থাকে 
হইবে, মামলার দিন তিনি যেন তাঁহার পক্ষ সমর্থন না করেন। 
মুচিবাড়িয়াতে বখন ব্যবময়ি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে, 
তখন সর্বশক্তিমান প্রবল পক্ষের ক্রোধানলে ইন্ধন প্রয়োগ করা 
বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। কিন্তু ভবতোষ বাবুর সল্প অটুট । তিনি 
মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে বুদ্ধিমানের দলে ফেলিয়! 
আমার অপমান করিও না। তোমাদের ও পাটোয়ারি বুদ্ধি অপেক্ষা 
আমার নির্ধ,দ্বিতা শতগুণে ভাল।” কিন্তু তিনি তাহার এই 
তার দল হতে হাতেই পাইলেন। কয়েক দিন পরে তাহার 
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বাসার ঝি তাহাকে কোন কথা না বলিয়াই অদৃপ্ত হইল ; এমন কি, সে 
তাহার প্রাপ্য বেতনের দাবী করিতেও তাহার বাসায় আদিল না। 
আরও ছুই-চাঁরি দিন পরে ধোঁপ। তাহার কাপড়গুলি কাচিয়া৷ আনিয়া 
বলিয়া গেল, সে আর তাঁহার কাপড় কাচিতে পারিবে না। কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমে সে কিছুই বলিতে সম্মত হুইল না; শেষে 
বিস্তর গীড়াগীড়িতে বলিল, তাহার কাপড় কাঁচিলে জলের 'অভাবে 
তাহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে । কোন জলাশয়ে সে কাপড় 
কাচিবাঁর অনুমতি পাইবে না। 

ভবতোষ বাবু তথাপি দমিলেন না । তিনি নূতন ঝি সংগ্রহের জন্য 
বিস্তর চেষ্টা করিলেন ; নিদ্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ বেতন দিতে চাহিলেন ; 
কিন্ত পরিচাঁরিকা-শ্রেণীর কোন স্ত্রীলোক তাহার বাসায় কাজ করিতে 
সন্ত হইল না । কারণ ভিজ্ঞাঁসা করিলে তাহারা বলিল, তাহাদের 
চাঁকরী করিবার দরকার নাই ৷. অথচ তাহাদের কেহ-কেহ, তিনি যে 
বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্প বেতনে 
অন্ত বানায় চাকরী লইল ! অতঃপর কোন ধোপাকেই তাঁহার কাপড় 
কাচিতে সম্মত করিতে পারিলেন না। সাবান দিয়া বাসায় কাগড় 
কাচিয়া কোন রূপে ভদ্রতা রক্ষা! করা সম্ভব হইলেও, পরিচারিকার 
অভাবে তাহার দ্রীর কষ্ট ও অস্গুবিধার সীমা রহিল না। অবশেষে তিনি 
উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিবার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্ত অনেক 
চেষ্টাতেও পাঁচক ব্রাহ্মণ মিলাইতে পারিলেন না। তাঁহার মুহুরী 
ব্রাহ্মণের ছেলে,__অগত্যা তাঁহাঁকেই পাকশালার ভার লইতে হইল! 
এইরূপ অশেষ কষ্ট ও অস্থ্বিধা সহ করিয়াও তিনি আশ্রিত মনিরুদ্দিনকে 
ত্যাগ করিলেন না। তাহার হিতৈবীরা মৌখিক সহান্ুভুতি প্রকাশ 
করিয়া বলিতে লাঁগিল-__-*তাঁয়া হে, জলে বাস. করে কুমীরের লেজে: 
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খোঁচা দেওয়ার মজা টের পাচ্ছ কি 1”_-ভবতোঁধ বাবু বলিলেন, “হী, 
বিলক্ষণ টের পাচ্ছি। কিন্তু আরও মজা এই যে, এমন মনুম্ত্বহীনঠ 
ইতর, অপদার্থ বর্ধরের সমাজের মধ্যে বাস করচিঃ যাদের মগজে গোবর 
ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই আজ পু'টেকে পড়তে দেখে গোবরগুল! 
মনের আনন্দে দাঁত বের করে হান্চে ! আমাদের এই দেশ ভিন্ন এমন 
বীভৎস দৃশ্য পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় কি না সনেহ।”- 
কোন-কোন নির্লজ্জ জীব অসন্কোচে মন্তব্য প্রকাশ করিল, “বল কি হে 
ভাঁয়া,_নিছে বাচলে বাপের নাম!” ভবতোধ বাবু স্বণার সহিত 
বলিলেন, “এ ভাবে মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া বেঁচে থাকার চেয়ে বাপের নাম 
লোপ হওয়া অনেক ভাল ৮ 

এক মাস পরে নির্দিষ্ট দিনে মনিরুদ্দিনের মামলার ‘ডাক’ হইল। 
মামলা একতরফা! নিষ্পত্তি হওয়ার মনিরুদ্দিন জয় লাভ করিল। তাহার 
এই জয়লাভের সংবাদ বিদ্যদ্বেগে কাণ সারণের সর্বত্র প্রচারিত হইল। 
সুবিস্ীরণ মুচিবাঁড়িযা কাণ জরণের এলাকার মধ্যে সেদিন একটি স্মরণীয় 
দিন! সহ্র-দহত্র প্রা ছুই হাত তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া মুক্তকণ্ঠে 
'ভবতোধ বাবুকে আশীৰ্ব্বাদ করিতে লাগিল। ভবতোষ বাবুর ধারণা 
হইল, এত লাঞ্না ও উৎপীড়নের পর এই সাফল্য যেন তাঁহার গর্কোন্নত 
শিরে কণ্টকের মুকুট ! এ সাকল্য অমুল্য। মুচিবাঁড়িয়া কান্সারণের 
প্রদ্াদের--লক্গ-লক্ষ নিরুপায়, দরিদ্রঃ মুর্খ, মূক কৃষকদাধারণের ধারণা 
ছিল “ভাহাজী গৌরাল্লী কিবা ভেকধারী” সবাই সম্রাট! ইংরাজ এক 
মুর্ভিতে এদেশে রা্রদণ্ড পরিচালিত করেন, আর এক মূর্তিতে তুলাদণ্ড 
বহন করেন, আর এক সুর্তিতে নীলের চাষ ও জমীদারীর প্রজাদের 
দোহন করেন! এ দেশের লাটসাহেব ও ম্যানেজার হামক্রি সাহেবের 
‘মধ্যে কোন তফাৎ নাই !. কালা আদমীর শাসনের জন্যই তাহাদের এ 
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দেশে আগমন। সকল ইংরাজই আইন-আদীলতের উর্দ্ধে। তাহারা 
আইন করিয়াছেন__আদালত গড়িয়াছেন এ দেশের লোকের বিচারের 
জন্য। সেই আদালতে কেবল এ দেশের প্রজাদেরই বিচার হয়, শাস্তি 
হয়। সে বিচার তাহাদেরই সুবিধার জন্য। তাহারা বেপরোয়া 
বেআইনি কাজ করিতে পারেন $ তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা 
করা বৃথা,_তাহাতে ফোন ফল হয় না। তাহাদের হুকুমই আইন, 
সে হুকুমের আপীল নাই কিন্তু মনিরুদ্দিনের মামলার বিচার-ফলে 
প্রজাদের এই ভ্রম ঘুচিরা গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, হামক্রি 
সাহেবের বেআইনী হুকুমও রদ হয়। ' রাজার আইনের কাছে হামৃক্রি 
সাহেবে ও সামান্ত প্রজা মনিরুদ্দিন শেখে কোন তফাৎ নাই। বাঙ্গালী 
মুন্সেফ এজলাসে বধিয়! যে রায় দিলেন, সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রাস্ত 
“মুলুকে মালিক” হাম্‌ফ্রি সাহেব সেই রায় অনুসারে মনিরুদ্দিনের জমি 
তাঁহাকে ফেরৎ দিতে--মুখের গ্রাস ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। এই একটি 
মাত্র মামলার বিচারে তাহাদের অন্ধ নয়ন উন্মুক্ত হইল) নিরপেক্ষ 
আইনের মহিমা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল । এই একটিমাত্র 
মামলার বিচারে ইংরাজের “গ্রেষ্টিজ' লক্ষ লক্ষ প্রজার হৃদয়ে যে প্রভাব 
বিস্তার করিল, শত হামৃদ্রির লক্ষ অত্যাচারও তাহা করিতে পারিত না । 
দুঃখের বিষয়, হামৃক্রির মত স্বার্থপর, ক্ষমতা-দপিত, স্বেচ্ছাচারী, 
উৎগীড়ক ইংরেজ তাহা বুঝিতে পারেন না। 

সুতরাং এই পরাজয়ের সংবাদে হামৃক্রি সাহেবের ক্রোধের মাত্রা 
কিরূপ বর্ধিত হইল, পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। 
তাহার সাধ্য হইলে তিনি সেই নিগার মুন্সেফটাকে রাস্তায় ধরিয়া 
চাবুকাইয়! দিয়া সকলকে দেখাইতেন, ইংরেজ ভারতে নিজের প্রেষ্টিজ কি 
করিয়া বজায় রাখে! সুবিচারে প্যায়ের সম্মানে, নিরপেক্ষ শাসননীতির 
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প্রতিষ্ঠাতেই পরাধীন দেশে শক্তিশালী জাতির প্রষ্টিস নির্ভর 
করে- হামৃক্রির মত ধর্মণপ্রিয়, বাহুবলের প্রতি নির্ভরশীল, হীদ। 
ইংরেজের ইহা বিশ্বাস করিবার শক্তি নাই। কাতর, অপদার্থ জড়ের 
উপর পগুবলের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাই জীবন-সংগ্রামে সাঁফল্য 
লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ বল বলিয়া তাহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ 
মুন্সেকের গায়ে হাত দিতে না পারিয়া, এই পশু-বলে ভবতোষ বাবুকে 
চুৰ্ণ করিবার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত হামৃক্রি সাহেব তাহার 
বাহন সৰ্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিলেন । 

সাহেব বলিলেন, “ওয়েল সাণ্ডেল। বাষ্কেল সুন্সেফট। প্রজার পক্ষ 
লইয়া আমাদের হারাইরা দিল। দলিল অস্বীকার করিবার উপার নাই 
বলিয়া আমূর। তদবির করিলাম না। কিন্তু যুন্সেফের ডিক্রির বলে যদি 
দেই হারামখোঁর বেট! মুন্সেফের পেয়াদার সাহাব্যে বেদখনি জমীতে 
দখল লয়, তাহা হইলে আমার প্যান্পরজার দুই-ই হইবে ! কি উপায় 
অবলম্বন করিলে এই বিপড হইটে পরিষ্রাণ লাভ করা যায় ?” 

নায়েব বলিলেন, “এত ব্যন্ত হইবেন না৷ হুজুর ! আমি থাকিতে 
মনিক্ষদিন ও-জমি দখল করিতৈ পারিবে না-সুন্সেফের নাজির বা 
গেয়াদা উহ! দখল দিতে যাইতে পারিবে না ।৮ 

সাহেব অনহিকুঃ ভাবে বলিলেন, “তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে 
পান্সিতেছি না। তুমি কি মাথার ফ্যাটা বাঁধিয়া, পাইক-বরকন্পাজ 
লইস্জা আদালতের নাঁজীর ও পেয়াদাঁদের হাকাইয়া দিবে স্থির 
করিয়াছ ?_Erom frying pan to fire দেওয়ানী হইতে এক 
নম্বর ফৌজদারীতে গিয়া পড়িতে চাও? তোমার ছেলের দোস্ত নলিনী 
দারোগা কিন্তু সে ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না? 

নায়েব মহাশয় হাদিয়া বলিলেন, “হুজুর, এ নায়েবী বুদ্ধির মধ্যে 
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আপনি প্রবেশ করিতে পারিলে কি আর নায়েবী-ভাঁর আমার হাতে 
দিতেন? আমি ও-দব কিছুই করিব না।. ক্রোকী পরোয়ানা বাহির 
হইলে তবে ত নাজির বা পেয়াদা গিয়া বিবাদী জমীতে দখল দিবে। 
সেই পরোয়ানা যাহাতে বাহির হইতে. না পারে, আমি তাহার 
ব্যবস্থা করিব ।” 

সাহেব বলিলেন, “সে আবারি কি কথা ! তুমি কি আমলাদের ঘুস 
দিয়া পরোয়ানা গাঁফ. করিবে ?” 

নায়েব বলিলেন, “হুজুর, ঘুসে অনেক কাজে সুবিধা হয় বটে) কিন্ত 
ঘুষ দিয়া সকল কাজ উদ্ধার করিতে পারা বায় না। আর পরোয়ানা গাফ. 
করিলে, নূতন পরোয়ানা বাহির হইতে কতক্ষণ? ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জন 
দিতে না পারিলে সুবিধা নাই। আমি ঢাকিশুদ্ধ বিদজ্জন দিতে ঢাই ।” 

হামৃক্রি সাহেব খুব ভাল বাঙ্গলা বুঝিলেও, এই ঢাকিগুদ্ধ বিসর্জনট] 
কি বস্তু, তাহা তিনি জানিতেন না ১ তাই তিনি প্রশনন্থচক দৃষ্টিতে 
নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

নায়েব বলিলেন, “আমি স্থির করিয়াছি, মুন্সেফী আদালত আর 
ভবতোষ উকীলের বাদা_-এ ছুই-ই আগুন দিয়া পোড়াইয়া ঢিব। 
ইহাতে মামলার কাগজপত্র রায় ফয়সাল! হইতে মনিরদ্দির দাখিল সেই 
পাটা সমেত সমস্ত নথি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। মামলার যদি কোন 
গ্রদাণই না থাকিল, তবে নাজির আর তাঁর পেয়াদার! কিসের বলে জমি 
দখল দিতে যাইবে ?” 

সাহেব আনন্দে করতালি দিয়া বলিলেন, “্ব্রেভো ! দাগ্ডেল! 
সাগডেল-তুমি অদ্বিতীয় ! সত্যই কুট বুদ্ধিতে ইণ্ডিয়ায় তোমার জোড়া 
নাই! তুমি ঠিক উপায় বাৎলাইয়াছ। এজন্ত তোমাকে আমি সহস্র 
ধন্যবাদ দিতেছি ৷” 
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এই প্রশংসায় নায়েব গলিয়া জল হইয়া, আননদাশ্র-প্লাবিত নেত্রে 
সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি জজুরের গোলাম মাও” 
ধ্বাঁদের পাত্র নহি। হুজুরের নিমক আহার করিতেছি” গায় হোক, 
অন্তায় হোক, যেরূপে পারি, হুজুরের মান-সন্ত্রম ও স্বার্থ রক্ষা কহিব। 
কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে” 

সাহেব বলিলেন, “না, বিলম্ব করা হইবে :না। কিন্তু খুব সাবধান, 
আগুন লইয়া খেল! ! বিশেষতঃ গবর্মেন্টের সংশ্রব আছে। এ কাধ্য 
কবে করিবে মনে করিতেছ ?” 

নায়েব বলিলেন, “বত শীঘ্র সুযোগ ঘটে ॥. ছুই তিন দিনের মধ্যেই 
সব ফরসা! করিয়া দিব।” 

নে রাত্রে এই পরামর্শ শেষ হইল-_তাহার ছুই দিন পরে তৃতীয় দিন 
মধ্যাহ্ন কালে ভবতোষ বাবু মুন্সেফের এজলানে দীড়াইয়া একটি মামলায় 
একজন সাক্ষীর জেরা করিতেছেন, এমন সময় একজন পেয়াদা হাঁপাইতে 
হাঁপাইতে এজলাসে প্রবেশ করিরা সংবাদ দিল-_ভবতোৰ বাবুর 
কাছারী-ঘরের মট্‌কায় আঁগুন। হঠাৎ ঘরের মট্কায় কিরূপে বৈশ্বানরের 
আবির্ভাব হইল, তাহ! কেহই অনুমান করিতে পারিল না কিন্তু নায়ের 
মহাশয়ের অপুর্ব উদ্ভাবনী-শক্তিতে ইহ! অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছিল। 
তাঁহার কোন বিশ্বস্ত দূত একখানি টিকেতে আগুন ধরাইয়া,. তাহার 
অন্যদিকে একটি ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রে একহাত লম্বা একটি স্থত! 
প্রবেশ করাইয়াছিল! সুতার সেই সুড়ার একটি গ্রন্থি দিয়! অন্ত সুড়ার 
একখানি রাতাস বাঁধিয়া সে সেই বাতানা-সংযুক্ত জলন্ত টিকাখাঁনি 
তবতোঁষ বাবুর কাছারী-ঘরের সন্মুখে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যারকাল, 
দেখানে তখন লোকজনের গতিবিধি ছিল না। কিন্তু সুচিবাঁড়িয়ায় 
কাকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক) পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা কাক 
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বাতাসাধানি মুখে করিয়া ভবতোয বাবুর কাছারী-বরের মট্কাঁয় বসিল। 
সঙ্গে-সঙ্গে জলন্ত টিকাথানিও মটুকা দাখিল হইল। জোর্ঠমাসের প্রচণ্ড 
রৌদ্র চালের খড় বারুদের মত হইয়াছিল ; কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
জলিয়া উঠিল। ‘আগুন আগুন” শব্দে চতুদ্দিকে মহাকোলাহল উদিত 
হইল; কাছারী ভাঙ্গিয়া সকল লোক সেইদিকে দৌড়াইল। ভবতোষ 
বাবুর বাসা ও মুন্সেফী আদালতের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্ত। 
ভবতোষ বাবু ছুই চারিজন ভিন্ন গ্রামবাসীর সাহাধ্যে আগুন নিবাইবার 
চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। কুঠির পাইক- 
বরকন্দা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল) কিন্তু তাহারা কাঠের 
পুতুলের মত দীড়াইয়া হতাশনের গগনব্যাপী লোল-জ্রিহবার লহরী-লীলা 
দেখিতে লাগিল। কেহ-কেহ তাহাদিগকে অগ্নি-নির্বাপনের চেষ্টা করিতে 
বলিলে, তাহারা বলিল, “বাপরে, এই ছুপুর বেলায় আগুন, জোষ্টিমাস, 
রোদে চারিদিক খা-খা করচে, কার ধড়ে তিনটে জান আছেযে এ 
আগুনের কাছে বাবে?” পরোপকারী রাসবিহারী পণ্ডিত একটি 
কলমী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একজন 
বরকন্দাজ তাঁহার নিকট হইতে কলসী কাড়িয়া লইয়া বলিল, 
“পণ্ডিত মশায়, নিজের চরকায় তেল দেওগে ! পরের ছেলে কেন 
পুড়ে মরবা ! ভাল চাও তে| সরে পড়, ও-কাজে তোমাকে যেতে 
হবে না।” 

নিরুপায় হইয়া পণ্ডিত নহাশয় বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। 
ইতিমধ্যে ঘরখানি পুড়িয়া গেল। মেই সময় মহাশব্দে কয়েকটা ‘রয়ে? 
ছুটিয়া ভবতোষ বাবুর রান্নাঘরে এবং মুন্সেফের কাছারীর আটচ।লায় 
পড়িণ। ভবতোধ বাবুর অবশিষ্ট ছুইখানি ঘর এবং মুন্সেফের কাছারী 
একই সময়ে অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ধুমে চতুদ্দিক অন্ধকারপর্ণ হইল । 


৯ 


নায়েব মহাশয় টি 
মুন্দেফের কাছারীর প্রকাণ্ড আটচালা বিসুবিয়ন শৃঙ্গের মত ধুম ও 
অগ্লিশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কেহই দেই অগ্নি নির্বাপিত 
করিতে পারিল না। দেখিতে-দেখিতে ভবতোষ বাবুর বাদ! ও মুন্েফী 
আদালত ভর্রস্তপে পরিণত হইল ।  দলিলপত্রাদি কিছুই রক্ষা 
পাইল না। 


দশম পরিচ্ছেদ 


জলন্ত 'টিকে-বাঁধা বাতাসা সুখে লইয়া লুন্ধ বায়দ ভবতোষ বাবু 
উকীলের উনুখড়-মণ্ডিত আটচালার মট্‌কায় আশ্রয় গ্রহণ করায় যে 
‘লঙ্কাকাও’ সংঘটিত হইল, তাহার জের সহজে মিটিল না। ভবতোষ 
বাবুর যথাসর্কান্ব ভগ্মীভূত হইল ; তাঁহার মূল্যবান আইনের কেতাবগুলি, 
খাট-বিছানা, তৈ্রসপত্রাদি কোন সামগ্রীই রক্ষা পাইল না। এমন কি, 
ঘরখাঁনিরও  চিহনমাত্র রহিল না। মুন্দেফী আদালতের প্রকাণ্ড 
আট্চালারও সেই অবস্থা হইল। নাজীর গেয়াদাদের সাহায্যে 
হাফেজ খানা? ( Record room ) ও মালগুদাম হইতে মূল্যবান 
দলীল-পত্রাদি ও ক্রোকী অস্থাবর সম্পত্তিগুলি উদ্ধারের জন্ত যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। খড়ের চালে দাউ-দাউ 
করিয়া আগুন জলিতেছে,--যে কোন মুহূর্তে জলস্ত চাল ভাঙ্গিয়া পড়িতে 
গারে নিবিড় ধুমে গৃহকক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন ; তাহার উপর অসহ উত্তাপ, 
_ প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া কে সেই ঘরের ভিতর হইতে জিনিসপত্র 
উদ্ধার করিতে যাইবে? আর সেই অবস্থায় সেই ঘরে প্রবেশ করিতে 
আদেশ করিবে--সরকারের এরূপ খয়ের-খাই বা কে আছে? স্থতরাং 
সকলেই দুরে দাড়াইয়া হতাশ ভাবে হুতাঁশনের প্রচণ্ড বিক্রম নিরীক্ষণ 
করিতেছিল।  ঘণ্টা-ছুই পরে চারিদিকের প্রাচীর ভিন্ন সকলই ব্রহ্মার 
উদরসাৎ হইল। ভন্মের স্ত'প ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। 

অতঃপর মুন্সেফ বাবুর যাহা কর্তব্য, তিনি তাহাই করিয়া চাকরী 
বজায় রাখিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডের এক ক্কবি্ী্ণ ‘রিপোর্ট’ লিখিয়া 


নায়েব মহাশয় ১৩২ 
তিনি তাঁহার উপরওয়াঁলা জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি 
অগ্নিকাণ্ডের প্রত কাঁরণ স্থির করিতে পারেন নাই, এবং লুন্ধ বাঁয়দের 
বাতাসা-গ্রীতির সহিত ইহার সম্বন্ধ আবিক্ষার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইলেও, তিনি এইটুকু বুৰিয়াছিলেন যে, ভবতোষ বাবুর কোন শক্র 
দ্বারা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। তিনি রিপোর্টে এইটুকুমাত্ৰই 
উল্লেখ করিলেন; কে এই কার্য্যের উৎসাহদাতা, তাহ! তীহার বা 
স্থানীয় কোন ভদ্রলোকেরই অনুমান করা কঠিন হইল না। কিন্তু সমান 
প্রমাণ নহে । অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্টে তিনি তীহার 
সন্দেহের কথা গিখিলেন ন! ; এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের 
সাধ্যারত্ত নয়, ইহা ানিয়াও তিনি যথানিয়নে তাঁহার রিপোর্টের একটি 
নকল থানার ভারপ্রাপ্ত দাঁরোগার নিকট তদন্তের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। 
নলিনী দাঁরোগাঁকে সাঙ্গী করিয়া কেহ জলম্ত টিকে ও গুড়ে-বাঁতীসা 
একত্রে বাঁধিয়া! তবতোষ বাবুর গৃহপ্রান্তে নিক্ষেপ করে নাই, এবং লুনধ 
কাঁকও পুলিশের তদন্তের স্থবিধার জন্য তাঁহাদের সাক্ষাতে তাহা মুখে 
লইয়া ভবতোষের আঁটচাঁলার মটকায় উড়িয়া বসে নাই) স্থতরাং 
নলিনী দারোগার তদন্তে অপরাধীর কোন সন্ধান হইল না, এ কথা বলাই 
বাহল্য। তবে এ কথা৷ আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, নলিনী 
দারোগা প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেও; তাহার উপরওয়াঁলার 
নিকট তাহা! প্রকাশ করিয়! নিজের পায়ে কুঠারাঁঘাত করিবে, তাহাকে 
এতদুর নির্বোধ মনে করিবার কারণ নাই । 

নলিনী দারোগা তদন্ত আর্ত করিলে, তাঁহার পূজনীয়া ‘বৌদিদি’ 
লক্ষ্মী ঠাকুরানী একদিন সাঁয়ংকালে তাঁহাকে কথায় কথায় বলিলেন, 
“তুমি যাই বল, আর যাই কও ঠাঁকুর-পো, এ কিন্তু দেওয়া আগুন ! 
ভবতোষ বাবুকে খুন করবার চেষ্টা বিফল হওয়ায়, তাঁকে উদ্বাস্ত করবার 


১৩৩ নায়েব মহাশয় 


জন্তেই এই লঙ্কাকাও ঘটেছে, এ সোজা কথাটা আমি মেয়ে মানুষ হয়ে 
বুঝতে পারচি, আর তুমি অতবড় বুদ্ধিমান দারোগা হয়ে তা বুঝতে 
পারচ না১_এইটাই.আমার বড় আশ্চধ্যি বোধ হচ্ছে 1” 

নলিনী হাদিয়া বলিল, “বৌদি, আপনারা হচ্ছেন সেই জাত-_দশ 
হাত কাপড়েও যাদের কাঁছা নেই। আপনারা অনুমানের জোরে সব 
রকম অসম্ভব কথাই বল্তে পারেন ; কিন্তু অন্থুমানটা যে প্রমাণ নয়, তা 
জানেন? ভবতোব উকীলের উপর যে লাঠীবাঁজি করেছিল, তাকে 
যদি ভবতোষ সনাক্ত করতে পারতো, তাহলে কি ফৌজদারী করতে * 
ছাড়তে? তা সে যেই হোক, ভবতোষকে উদ্বাস্ত করে তাঁর লাঁভ কি 
যে, সে তার ঘরের মট্কায় উঠে দেশালাই ধরিয়ে দেবে ?” 

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহার বিদ্রপে আহত হইয়া বলিলেন, “তার লাভ 
আছে কি না, কি ক'রে বলি? তুমিই ত বল্লে অনুমান প্রমাণ নয়। 
তবে কারও যে এতে স্বার্থ আছে, তার প্রমাণ অন্ততঃ তোমার দাদা 
এক-আঁধটু পেয়েছেন। আমার কথা সত্যি কি না, তা ধর উনি 
সামনেই বসে আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। শুর ত দশ হাতে 
কাছা আছে ।” 

লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর স্বামী মুচিবাড়িয়ার বাঙ্গালা ক্ষুলের প্রধান শিক্ষক 
রাসবিহারী বাবু তখন তাহার শয়ন-কক্ষের এক প্রান্তে একটি মোড়ায় 
বসিয়া ধূমপানের আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি দীপশিখায় টিকে- 
খানি ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, “ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘর তখন 
ধৃ-ধু করে জল্ছিল,__-সকলেই কাঠের পুতুলের মত হা! করে দাড়িয়ে মজা 
দেখচে দেখে আমার বড় রাগ হ’লো। ভাবলাম, ব্রাহ্মণের সর্বনাশ 
হয়,_হ’ঘড়া জল এনে আগুন নিবোবার জন্যে আমার বতটুকু সাধ্য চেষ্টা 
করে দেখি। কিন্তু আমাকে আর সে চেষ্টা করতে হলো না ; আমাদের 


শায়েব মহাশয় ১৩৪ 


কুীর বরকন্দাজ রামভজন সিং তার পাকা বাঁশের লাঠী উঁচিয়ে আমাকে 
বল্লে, আমি আগুন নিবুতে গেলে এক লাঠীতে আমার মাথা ভেঙ্গে 
গুড়ো করে দেবে। তার পরেই সে বড়াটা আমার হাত থেকে কেড়ে 
নিলে। এতে ভবতোষের উদ্বাস্ত হওয়ায় কারও স্বার্থ আছে কি না 
বুঝে নাও |” 

নলিনী বলিল, "দাদা, আপনাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করি, 
, তাই বল্চি, আপনি আমার কাছে যা বল্লেন, বল্পেন,_-এ কথা আর 
কাহারও কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনি সাহেব সরকারের চাকর, 
হাম্জি সাহেবের অনুগ্রহেই আপনার চাকরীটুকু বলার আছে। আপনি 
নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক,--কিনে কি হয়, বুঝতে পারেন না। 
এ কথা প্রকাশ হলে, আপনার বিপদের সীমা থাক্‌বে না) চাকরী ত 
যাবেই,_-শেষে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পাবেন না ! সাহেবের কাণে 
উঠা চুলোয় বাক, বদি নায়েব মহাশয়ও কারও মুখে শুন্তে পান 
রামভজন সিং আপনাকে আগুন নিবোতে দেয় নি,__এই কথা প্রকাশ 
করেছেন, তাহলে আপনার এখানে পণ্ডিতি করা শিকেয় উঠ্‌বে।” 

রাসবিহারী বাবু সহজ স্বরে বলিলেন, “দরকার কি ভাই আমার 
খুঁচিয়ে ঘা করার? আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিতে 
যাওয়া আমার অনধিকার-চর্চ্, সে জ্ঞান আমার আছে। আমি নিজে 
থেকে ও কথা কাউকে বল্তে যাচ্ছি নে। কিন্তু যদি কেউ আমাকে 
জিজ্ঞাসা করে,__আগুন নিবোতে গেলে কেউ আমাকে বাধা দিয়েছিল 
কি না, তা'হলে আমি ভাই মিথ্যে কথা বল্তে পারবো না,__তা 


১৩৫ নায়েব মহাশয় 


সত্য কথা আমাকে বল্তেই হবে,_তাতে আমার অন্নদাতা ম্যানেজার 
সাহেবের অনিষ্ট হয়, উপায় কি? একমুঠো ভাতের জন্যে আমি 
মিথ্যাবাদী, অধার্ম্িক হতে পারবো না।” 

নলিনী হঠাৎ, অতন্ত গতর হইয়া বলিল, “যে সত্য কথা বল্‌লে - 
বিপদ ঘটে; সে সত্য গোপন করাই ভাল। আমার এত টন্টনে 
ধৰ্ম্মজ্ঞান নেই ; কিন্তু পুলিশে চাকরী করে আমার ভালমন্দ বিচারের 
শক্তি হয়েছে। আপনি আগুন নিয়ে খেলা করবেন না) আপনাকে 
সতর্ক করে দিচ্ছি। এ ব্যাপারের শেষ কোথায়, বলা কঠিন। দেওয়ানী 
আদালত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; অনেক দলীল, নথিপত্র নষ্ট হয়েছে। 
এদিকে গবর্ণমেন্টের নজর পড়বেই। হয় ত জজ-ম্যাঁজিষ্রেট, এমন কি 
কমিশনর সাহেব পর্য্যন্ত এখানে তদন্তে আস্তে পারেন। সরেজমিনে 
তাঁরা স্থানীয় ভদ্রলোকদের জবানবন্দীও নিতে পারেন। আপনারই 
বদি জবানবন্দী হয়, তখন্‌ কি আপনি বল্বেন, রামভজন সিং আপনাকে 
আগুন নিবোতে দেয় নি, আপনার হাত থেকে ঘড়া কেড়ে নিয়েছিল, 
লাঠি উঠিয়ে আপনাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল ?” 

রাষবিহাঁরী বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “নিশ্চয়ই বল্বো। আমি ত 
বলেছি, ভাগ্যে যা! থাকে হবে,-_আমি মিথ) কথা বল্তে পারবো না। 
না হয় আমার চাকরী বাবে, এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে! সত্য, ধৰ্ম্ম, 
এ কি শুধু সৌভাগ্যের সময় নিজের ন্থুবিধে বুঝে রক্ষা করতে হবে, 
আর বিপদ দেখলেই তা ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে? 
তোমার ভালমন্দ বিচার তোমাতেই থাক। আমি তোমার উপদেশ 
গ্রহণ করতে পারবো না ৷” 

“তাস্হলে এখানে আপনার পণ্ডিতি করা বোধ হয় আর বেশী দিন 
ঘটে উঠুবে না; আপনার এই রকম সাংসারিক বুদ্ধির অভাবের জন্তে 


y 


নায়েব মহাশয় ১৩৬ 


ঘোর বিপদে পড়ে নাস্তানাবুদ হবেন, তা কিন্তু বলে দিয়ে বাচ্ছি।” = 
নলিনী দারোগা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়!. অত্যন্ত গম্ভীরভাবে 
উঠিয়া গেল। / 

নলিনী প্রস্থান করিলে লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, 
ঠঠাকুর-পো বোধ হয় তোমার কথা শুনে রাগ করে গেল! তুমি 
বললেই পার্তে--ও কথা আর কাঁরুর কাছে বলবে না। একটা কথা 
গোপন করলে যদি বিপদের হাত থেকে এড়ানো যায়, তবে সে কথা 
গোপন কল্পেই বা?” 

রাসবিহারী বাবু গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি হ'কা 
হইতে মুখ নামাইয়া বলিলেন, “আমি কি লোককে বলে বেড়াব,__ 
ওগো তোমরা শোন--রাম্ভজন সিং বরকন্দাজ আমাকে বাধা দিয়ে 
আগুন নিবোতে দেয় নি। সে কথা বলবার কোন দরকার নেই। 
কিন্তু যদি সরকারের কোন কর্মচারী এসে এ সম্বন্ধে আমাকে জেরা 
করতে আরম্ভ করে, তাহলে আমি মিথ্যা কথা বলে আমার রুজি 
বজায় রাখ্বার চেষ্টা করবো না । চিরকাল কেউ একজায়গায় থাঁকৃতে 
পায় না। পাঁচ বৎসর এখানে আছি, সকলের সঙ্গে ভাঁব-প্রণয় হয়েছে। 
আমি সত্য কথা বল্লে সাহেব যদি চাকরী থেকে বরখাস্ত করে, তাঁড়িয়ে 
দেয়, ত উপায় কি? ভগবান এত দিন সুখে রেখেছিলেন,_-এর পর 
বদি দুঃখ-কষ্ট, অপমান সহ করতে হয়,_তা তাঁরই দান বলে মাখা 
পেতে নেব। আর সত্য কথা বল্তে কি, সাহেব আর নায়েবের 
অত্যাচার দেখে আমার মনে দ্বণা জন্মে গেছে। এই সকল ভুর্নের 
সহবাস বদি ত্যাগ করতেই হয়, তাতে দুঃখ নেই গিরি !” 

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী স্বামীকে চিনিতেন,_-তিনি তাহাকে তাহার সঙ্কল্প 
হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিলেন না। 
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এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই কয়দিনের মধ্যে কুঠীর ছোট-বড় 
সকল আমলার সহিতই রাসবিহারী বাবুর একাধিবাঁর সাক্ষাৎ হইল ৯ 
কিন্তু ভবতোষ বাবুর গৃহদ্বারে আগুন নিবাইতে গিয়া তিনি বাধা 
পাইয়াছিলেন কি না, এ কথা কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। 
ইহাতে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন,__তাঁহার আশ! হইল, নলিনী 
দারোগা এ কথা লইয়| কাহারও সহিত আলোচনা করে নাই। কিন্ত 
সপ্তাহ পরে যে দিন সায়ংকালে হাম্্‌ক্তি সাহেব রাসবিহারী বাবুকে 
তাহার খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, সেই দিন তিনি বুঝিতে 
পারিলেন, এ-যাঁত্রা তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই। তিনি কুঠীর কর্মচারী 
নহেন, সাহেবের সহিত প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার কোঁন সম্বন্ধ ছিল ন! ; এবং 
সাহেব কখন তাহার মত সামান্য প্রাণীর খোঁজ-খবরও লইতেন না। 
এত লোক থাঁকিতে সাহেব তাঁহাকে কুঠীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন কেন? 
ব্রাহ্মণ ভয়ে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন। অপমানকে তিনি, 
বড় ভয় করিতেন। / 

হাঁমৃফ্রি সাহেব যখন রাসবিহারী বাবুকে তাঁহার কুঠীতে ডাকিয়া 
আনিতে বরকন্দাজ পাঁঠাইলেন, তাহার ঘণ্টাখানেক পূর্বে তাঁহার 
আদেশে নলিনী দারোগা তাহার কামরায় উপস্থিত হইয়াছিল। 
নলিনী কামরায় প্রবেশ করিয়া সাহেবের ইঙ্গিতে একখানি চেয়ারে 
উপবেশন করিলে, সাহেব বলিলেন, “ওয়েল দারোগা, তুমি ত এ 
এলাঁখাঁর সকল খবরই দস্তরমত রাখিয়া থাক। জজ সাহেব এখানকার 
মুন্সেফী আদালতের অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে আদিতেছেন, এ সংবাদ 
জানিতে পারিয়াছ কি ?” 

নলিনী দারোগা সবিদ্ময়ে বলিল, “জজ সাহেব তদন্তে আঁদিতেছেন ! 
না হুজুর, সে খবর আঁমি পাই নাই, আপনার সুখেই এই প্রথম 
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শুনিতেছি ! তিনি কবে আসিবেন? এ সংবাদ আপনি কোথায় 
পাইলেন?” . 

সাহেব বলিলেন, “তিনি কাল সকালে এখানে আদিবেন। মুন্সেফী 
আদালত আগুন লাগিয়া পুড়িরা যাওয়ায়, মুন্সেফ সেই ঘটনার কথা 
তীহার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিল। সেই রিপোর্ট অন্ুদারে তিনি 
সরেজমিনে তদন্তে আদিতেছেন। তিনি একা গোপনে আদিবেন ; 
এমন কি, তাহার নাজীর ভিন্ন তাহার অন্ত কোন আমলাই এ কথা 
জানে না। তিনি নাজীরকে গোপনে পান্ধী বেহারার বন্দোবস্ত করিতে 
বলায়, নাঙ্গীর ইহা জানিতে পারিয়াছে; নালীর আমাদের অন্থগত 
লোক। সে আমাদের সদরের মোক্তারকে সংবাদ দেওয়ায়, মোক্তার 
তাড়াতাড়ি আমার কাছে লোক পাঠাইয়াছে। মোক্তারের পত্রেই এ 
কথা জানিতে পারিয়াছি। তিনি প্রয়োজন মত বে ছুই একদিন 
এখানে থাকিবেন--তোমার থানার বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন” 

নলিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, “জজ ' সাহেবের এ আবার 
কি রকম নূতন খেয়াল হুজুর! স্থানান্তর হইতে সাহেব-স্ববো যিনি 
ঘখন এখানে আমেন, হুচ্ুরেরই আতিথ্য গ্রহণ করেন, কুঠীতেই বান 
করেন। জজ সাহেব এখানে আসিয়া! থানায় আড্ডা ফেলিবেন-- 
এ যে নূতন কথা 1” 

সাহেব বলিলেন, কিস্ত বিস্ময়ের কথা নহে। আমার বিশ্বাস, 
এই অগ্নিকাণ্ডের সহিত আমাদের সংস্রব আছে বলিয়াই জজ সাহেবের 
সন্দেহ হইয়াছে । আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রমাণ পান, তাহা 
সংগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই তিনি চেষ্টা করিবেন। এ অবস্থায় 
তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। এই জন্যই বোধ 
হয় তিনি আমার কুঠীতে না উঠিয়া থানায় বাস! লইবার সঙ্কল্প 
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করিয়াছেন । ইহা ভিন্ন তাহার থানায় বাসা লইবার অন্ত কোন কারণ 
থাকিতে পারে না। তিনি স্থানীয় ছুই চারি্গন ভদ্রলোককে ডাকাইয়া 
তাহাদের জবানবন্দী লইবেন, হয় ত জেরাঁও করিবেন। আমাদের 
উপর দোষ আসিতে পারে, এরূপ কোন কথা কেহই বলিতে সাহস 
করিবে না, তাহা জানি ১ কিন্ত তথাপি আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক । 
এ জন্য আমি কি করিতে চাই জান ?” ' 

দারোগা বলিল, “ন! হুজুর, আপনি না বলিলে আপনার মনের 
কথা কিরূপে জানিব ? হুজুরের আশ্রয়ে থাকিয়া সামান্ত দীরোগা-গিরি ' 
করিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেছি । হুজুরের মনের 
কথা অনুমান করিবার শক্তি থাকিলে, এতদিন পুলিশের ডেপুটী 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতাম,_-বাট টাকা বেতনের চাকরী লইয়া কন্ষ্টেবলের 
রাখালী করিতাম না !” 

সাহেব গ্রীত হইয়া বলিলেন, “দেখ নলিনী, আমার আশ্রয়ে তুমি 
কি সুখে নাই? তুমি নিমকের খাতির রাখিতে জান, আমিও তোমার 
প্রতি “ফেবর' দেখাইতে কম্থুর করি নাই। কোন্‌ শা_-“ডেপুটী 
স্ুপরেন্ভেন্ট অফ. পোলিম্‌’ তোমার চেয়ে বেশী পয়সা উপার্জন 
করে? আমর! যে অকৃতজ্ঞ নই-_তা৷ বারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতে 
এ দেশের লোক দেখিয়া আদিতেছে। আমরা বিদেশী, বিধর্দ্ী,_ 
তোমাদের রাজার জাত । তথাপি কোন্‌ লোভে পদানত তোমরা 
আমাদের অনুগত, অনুরক্ত থাক? রূপটাদের পত্বজারই কি তার 
একমাত্র কারণ নয়? যাহা হউক, এবার তুমি আমার পরামর্শ 
অস্থদারে কাজ কর-_কার্ধ্যোদ্ধার হইলে তোমাকে পেট ভরিয়া ‘দোণার 
পয়জার' আহার করাইব1”-_দাহেব বড়ই রসিকতা করিলেন ভাবিয়া 
. হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। “দোণার পরজার’ লাভের ইঙ্গিত 
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শুনিয়া, লোভে নলিনীর ছু'পাটা দাতই উদ্বাটিত হইয়া, সাহেবের 
রসিকতার সমর্থন করিল ! তাহার চক্ষু উজ্জগ হইয়! উঠিল । 

চতুর নলিনী মুহূর্তে মানসিক উল্লাস সংযত করিয়া বলিল, “হুর 
আমার মুরুব্বি, পরজারের লোভ দেখান নিশ্রয়োজন। কি আদেশ 
বলুন, আমার অসাধ্য না হইলে হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব 
হইবে না।” 

সাহেব খুমী হইয়া বলিলেন, “তা আমি জানি। একদিন 
শুনিয়াছিলাম, তুমি খানার ঘর মেরামত করাইবে, তাহার 
আর বিলম্ব কত ?” 


সাহেব কালই এখানে আসিয়া! থানায় আড্ডা লইবেন। তিনি চলিয়া 
যাইবার পর লোক লাগাইব ।” , 


সাহেব বলিলেন, “না, তাহার আসিবার পূর্বেই কাজ আরম্ভ কর। 


আমি লোক দিতেছি,_-আজ রাত্রেই ।” 

নলিনী বলিল, “এখন ত রাত্রি প্রায় আটটা; এমন ফি দরকার 
যে আত্ম রাত্েই--* 

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, “হ্যা, লোক লইয়া গিয়া এই রাত্রেই 
খানার ঘরের মেঝে এমন ভাবে খু'ড়াইয়া রাখিবে, যেন তিনি সেখানে 
এক রাত্রিও বাস করিতে ন! পারেন। এক্ূপ গভীর করিয়া মেঝে 


গর্ভ ছিল, তাহার ভিতর একটা গো রো সাপ প্রবেশ করায় মেঝে 
গুড়িয়া দেখা গিয়াছে, কিন্তু সাপ পাওয়া যায় নাই! একে ওঁ রকম 
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নেবে; তাহার উপর গোঙুরো সাপের কথা;--জল সাহেব বাপ, বাপ, 
করিয়া! পলাইবে ।” 

দারোগা হাদিয়া বলিল, "হুজুর কান্সারণের ম্যানেজার না হইয়া 
আমাদের ইন্স্পেক্টর জেনারেল হইলে খুব মানাইত। এ রকম চমৎকার 
ফন্দী তাঁহার মাথাতেও গজায় কি না সন্দেহ ! আপনার হুকুম আজ 
রাত্রেই তামিল করিব। কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবিতেছি। 
জজ যাহেব না হয় থানায় বাম না-ই করিলেন) কিন্তু তিনি যদি 
অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত উপলক্ষেই এখানে আসেন, তাহা হইবে কি 
মাখালো-মাথালো। ছই-চারি-জন লোককে ডাকাইয়া এই দুর্ঘটনার 
বিবরণ সপ্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না| ? বিশেষত; যদি 
আপনার সন্দেহ সত্য হয়-__অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের সহিত আপনাদের 
সংশ্রব আছে, এ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইয়া থাকে;_তাহা 
হইলে তিনি কি তাহার ছুই-একটা প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়াই 
ফিরিবেন ?” 

হান্ফ্রি সাহেব বলিলেন, “ত! করুন না। কাহার ঘাড়ে তিনটে 
মাথা যে, সে মুচিবাড়িয়ায় বাস করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে জজ 
সাহেবের কাছে ঠকামী করিবে? ভবতোষ উকীল আমাদের 
বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে,_কিস্ক সে কোন প্রমাণে আমাদের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবে ? আমি জানি সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ 
করিলেও মিথ্যা কথা বলিবে ন1। তাহার যত দোষই থাক__সে 
মিথ্যাবাদী নহে। তাহার মনুয্যত্ব আছে।” 

নলিনী বলিল, “মিথ্যাবাদী অপেক্ষা সত্যবাদীকেই বেশী হয় । আমি 
অন্ততঃ একজনকেও নানি, যে প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলিবে না 
জজ সাহেব দি তাহাকে রিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সে বলিবে, 
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সে জলের কলসী লইয়া ভবতোধ বাবুর ঘরের আগুন নিবাইবাঁর চেষ্টা 
করিতে গিয়াছিল ; কিন্তু আপনার বরক্ন্দান্ব রামভজন সিং তাহাকে 
নিষেধ করিয়াছিল, তাহাকে এই কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্ত লাঠী 
দিয়| মারিতেও উদ্বত হইয়াছিল। হুজুরের একজন ভদ্রনামধারী 
চাঁকরের মুখে এ কথা শুনিলে জজ সাহেবের মনে ধারণা হইবে, এই 
অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের স্বার্থ আছে। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করিবেন 
অগ্নিকাণুট৷ আঁপনাদেরই যড়যস্ত্রের ফল |” 

দারোগার কথা শুনিয়া হাম্ড্রি সাহেবের লাল মুখ আরও বেশী লাল 
হইয়া উঠিল তিনি সক্রোধে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে 
বলিলেন, “আমার চাকর !. কে সেই নিমকহারাম শয়তান শুয়ার-কা- 
বাচ্চা, যে-জজ সাহেবের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে এ রকম চুক্লাঁমি 
করিতে সাহন করিবে? শীঘ্র তাহার নাম বল।” 

নলিনী মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, “লোকটা নিরীহ ও আমার 
অন্ুগত। হুজুর হয় ত তাহার সঙ্কল্পের কথ! শুনিয়া তাহার প্রতি 
সন্ত হইবেন, এই আশঙ্কায়, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা হুজুরকে 
বলি,_আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সে আমার যতই অনুগত 
হোক, হুজুরের চাকর হুইয়া সে যে আপনার অনিষ্ট করিবে,_ইহা! 
মহ | হনুরকে সতর্ক করিবার জন্তই তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা সত্বেও 
কথাটা প্রকাশ করিতে হইতেছে» ও 

সাহেব অধীর ভাবে বলিলেন, “কে সে? কেন তাহার নাম বলিতে 
বিলম্ব করিতেছ ?» 

নলিনী বলিল, “সে হুজুরের একজন নগণ্য চাকর। হুজুরের ইক্কুলের 
হেড. পণ্ডিত রাসবিভারী চক্রবর্তী। কয়েক দিন পূর্বে তাহার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কথায়-কথায় আমাকে বলিয়াছিল__ 
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এই অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের স্বার্থ আছে--ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে ৷ 
ভবতোঁষ উকীলের বাড়ীর আগুন নিবাঁইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে 
কিরূপে বাঁধা পাইয়াছিল__তাহা৷ আমার নিকট প্রকাশ করায়, আমি 
তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলাম, এ কথা যেন আর কাহাকেও 
না বলে। আমার অনুরোধ শুনিয়া সে বলিল, নিজের ইচ্ছায় সে এ 
, কথা কাহাকেও বলিবে না বটে, যদি গবমেণ্টের তরফ হইতে কেহ 
তদন্তে আসে, আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করে-_তাঁহা হইলে যেরূপে 
তাহাকে বাধা দেওয়া হ্ইয়াছিল-_তাঁহা বলিতে কুষ্ঠিত হইবে না। 
আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও, দে আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিতে 
সন্মত হয় নাই) বলিয়াছিল-_আৃষ্টে বাহাই ঘটুক--সে সত্য কথা 
গোপন করিতে পারিবে না। তাহার বিশ্বাস, সত্য কথা গোপন করিলে 
অধৰ্ম্ম হয়! পত্ডিতের ধর্ম্মজ্ঞান ইহার অধিক আর কি হইবে? আমি 
ত চেষ্টার ক্রুটি করি নাই। এখন হুজুর বদি লোভ দেখাইয়া তাহার মুখ 
বন্ধ করিতে পারেন--তাহা হইলেই মঙ্গল। নতুবা মজুর লইয়া গিয়া 
এই রাত্রিকালে থানার মেঝে খুঁড়িয়া সাণ খুঁজিবার অভিনয়ে কোন 
ফল হইবে না।” 

সাহেব বলিলেন, “তাহার ধর্মর্ঞান ছুই চাবুকেই লোপ পাইবে। 
আমি বরকন্দাজ দিয়া এখনই তাহাকে ধরিয়া আনাইতেছি। তোমার 
সাক্ষীতেই তাহাকে সায়েস্তা করিতেছি দেখ |” 

“নলিনী ব্যস্ত ভাবে বলিল, “না সাহেব, যাহা করিতে হয়, আমার 
অসাক্ষীতে করিবেন ; আর ও কথা আপনি আমার কাছে শুনিয়াছেন, 
তা প্রকাশ করিবেন না ।_-আমরা পুলিশের লোক, পরম বন্ধুও যদি 
আমাদের স্বার্থনাশে উদ্ধত হয়__তাহাকেও ছাড়ি না। কিন্ত অল্পদিন 
দার্ষিসে' ঢুকিয়াছি__এখনও চক্ষুলজ্জা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারি 
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নাই। আমি এখন চলিলাম, আমার সাক্ষাতে বাছা! করিতে হয় 
করিবেন।” 

সাহেবকে অতি বাদন করিগ! নলিনী থানায় ফিরিয়া! গেল। হাম্জ্রি 
সাছের খানার ঘরের মেঝে গু'ড়িবার জন্ড চারিগন লোক পাঠাইবার 
বাবস্থা করিয়া, রাসবিছারী বাবুকে কুঠীতে ধরিরা ঘানিবার জনা তাহার 
বাসার একজন বরকল্দাজ পাঁঠাইলেন। সে কথ! পূর্কেই উল্লেগ কণিদাছি। 

গঞ্জিত মহাণয় সাহেবের কুগীর বারান্দায় উঠিথা, ঠাছার চটিজোড়াটি 
এক পাশে পুলিয়া রাদিয়া, হাম্ফ্রি সাহেবের কামরায় গ্রাবেশ করিলেন; 
ন্যামের গুহার প্রবেশ করিবার সময় ছাগশিশুর যেমন অবস্থ। হয 
ভাঙার অবসাঞ তপন প্রায় সেইরূপ । নলিনী দারোগাকে বিদায় করিয়৷ 
দাহেৰ তখন কি একটা কাগন্স দেখিতেছিলেন। পণ্ডিত তাহাকে 
অভিবাদন করিয়া! ধাড়াইলে, সাহেন দুখ ভুলি চাহিলেন। তাহার পর 
ছাদের বে কথা হইল, ভান! কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া জ্জামরা তাহা 
নিয়ে প্রকাশ করিলাম। 

দাছেৰ। তুমিই আমার বাঙ্গালা ইক্ছুলের পঞ্চিত রাসবিহানী 


 শ্লাহেন। কর টাকা বরদাহ। পাও? 
১১ কুড়ি টাকা । 
হৰ। শুনিৱ়াছি কুৰি গুৰ তাল পণ্ডিত। কুষি অনেক গাধা 
নিজ ঘোড়া কবিরা) এন্ড দিন তোমার বেন বৃদ্ধি হওয়া উচিত 
ছিল। কুড়ি টাকা বেঞচলে তোমার সংসাত্র চলে? 
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পত্ডিত। চলে, হদুর। শামি ত্রাঙ্মণ-পণ্ডিত মাহুষ। * সংসারে 
আমি, আর আমার স্তরী। আমার কোন বায়-বাছলা নাই। কুড়ি 
টাকা বেতনই আমার পক্ষে রেষ্ট মনে করি। আমার পূর্বপুরুষের! 
এধ্যাগনা কার্যে দেছপাত করিছ। গিয়াছেন। ক্ঠাছারা বহ শিক্ষ 
প্রতিপালন করিতেন, তাহাদিগকে বিভাদাদ করিতেন। জানি 
কুলাঙ্গার নংশধর,--পেটের দায়ে চাকরী করিতে, বাধ) হইয়াছি, 
ছেলে পড়াই! পলা লইতেছি ! আমার পক্ষে ইছাই নখে হ্বীনত৷ ) 
আমি কার বেতন বৃদ্ধির কামনা কিনা । 

মাহেৰ বেঙগিলেন, এন্ধগ নিরোধ বর্কারকে লোভ দেখাইয়। কোন ফল 
নাই। ভগন তিনি ছু বদল করিয়া কাজের কখা পাড়িলেন ; বলিলেন, 
*ভবতোৰ দাদু উকীলো ঘরে ধখন আগুন লাগে, তখন তুমি সেখানে ছিলে?” 

পত্তিত। জ্দাঞ্চন লাগিতে দেখি নাই। নখন পাছার কাছারী 
খর হু হু করিয়া ছলিতেছিল সেই সময আমি সেখানে গিয়াছিলান |. 

সাহেব। আপন নিবাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে? 

পঞ্জিত। হ' হুডুর, চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে) কিন্তু দাদা পাঞযাদ 
নে চেল ত্যাগ করিতে বাধা হই। 

৷ লাছেৰ। কে তোমাকে বাধা দিয়াছিল? é 

পঞ্িত'। অনিদার সরকারের বরকন্দাজ রাদজন দিং। গে 
আমার নিকট হইতে জলের ঘড়া কাড়িয়। লই, লাটা বাগাইা ধরি. 
কয় দেখাইরাছিল। জাগি কান্ধ লা হইলে, উই এক থা বোধ হয় 
আমার পিঠে পড়িত। 

লাহেব। বরকন্দাজ তোমাকে দাদা রিল কেন? 

পণ্ডিত । সাহা তাহাকে জিজ্ঞাগা করি লাই। ” 

সাহেৰ। তোমার কিজপ অনুমান? 

kL) 


শা ‘ 
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॥ পর্তিত। ৷৷ আমার অনুমান হুজুরের না শৌনাই ভাল। , তাহা 
শুনিলে হুজুর গুসী হইবেন না। 

সাহেব । : তোমার ধারণাটা কি, আমি শুনিতে চাই, বল। 

পণ্ডিত। আমার অনুমান, উকীল ভবতোষ বাবুর বানা পুড়িযা 
ছাই হইয়া যাউক, কেহ তাহা রক্ষা করিতে না বায়-_এই উদ্দেশ্যেই 
বরকন্দাজ আমাকে বাধা দিয়াছিল। তবতোষ বাবু জলে বাস 
করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ আরম্ত করিয়াছেন ; স্থৃতরাং রাঁমভজন 
সিংএর ব্যবহার দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। আমি লক্ষ্য করিয়া! 
দেখিয়াছি, কান্সারণের কাঁরপরদাজেরা আরও ছুই-চারি জনকে এই 
ভাবে বাধ দেওয়ায় তাহারা! আগুন নিবাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছিল। 

যাহেব। নেই ছুই-চারিজনের নাম বলিতে পার ? 

পঞ্ডিত। না, হুর! আমি তাহাদের চিনিয়া রাখি নাই ও 
এখানকার বানেন্দা নহে, বোধ হয় তাহারা ভিন্ন গ্রামের লোক-_ আদালতে 
মামলা করিতে আসিয়াছিল। 

.সাহেব। রামভঙ্গন সিং তোমাকে বাঁধা দিয়াছিল। তোমার এ কথা 
আমি অবিশ্বাস করি না; কিন্তু তুমি ভাহার যে কারণ অনুমান 
করিয়াছ, 'তাহা সত্য নহে। দেই জলন্ত আট্চালায় আগুন নিবাইতে 
গিয়া অনর্থক কেন পুড়িয়া মরিবে, ছুই চারি ঘড়া জলে সে আগুননিবিবার 
মস্তাবনা ছিল না; এই জন্ত-_তোথারই মঙ্গলের জন্য বরকন্দীজ 
তোমাকে বাধ! দিয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহার বছদেশ্ঠ বুঝিতে না 
পারিয়া, ছুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছ। তুমি অতি বদ্‌ লোক । 

পণ্ডিত বলিলেন, “সেই জন্যই হুজুর আমার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। এ বুড়ো বয়সে আমি যে ভাল লোক সাজিয়া হুজুরকে 
খুদী করিতে পারিব, সে আশা নাই ।” 
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সাহেব । গবমেণ্টের কোন পদস্থ বর্ম্মচারী--পুলিশ সাহেব, 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব বা জজ সাহেব যদি এখানে এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে 
আনিয়া তোমাকে জের! করেন, তাহা হইলে আমাকে যে সকল কথা 
বণিলে, তাহার পাক্ষাতেও কি তাহাই বলিবে? রামভজন সিং তোমাকে 
বাঁধ! দিয়াছিল সে কথাও বলিবে না কি? 

পণ্ডিত। জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয় বলিব। দায়ি 
কথা ত বলিতে পারিব না। 

সাহেব। তুমি 'চন্মপুট্র যধিষ্টির’ হইয়াছ! Ett rl 

পণ্ডিত। গালি দিবেন না সাহেব ! আপনার মত মহতের মুখে 
ইতর গালাগালি শোভা পায় না । আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইলে আপনার 
স্কুণে কুড়ি টাকার পণ্ডিতি করিতে আসিতাম না। ধর্ম্মপুল্র না হইলেও 
পরম ধার্শ্মিক, সত্যনিষ্ঠ অধ্যাপকের বংশে আমার জন্ম । আমার পিড়ৃ- 
পুরুষেরা মিথ্যাবাদী ছিলেন না, আমিও কোন কারণে মিথ্যা কথ! বলিতে 
পারিব না। 

সাহেব। কে তোমাকে মিথ] কথা কহিতে বলিতেছে?. কোন 
লোক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, বাধা দেওয়ার কথাটা গোপন 
করিবে । অপরকে বাধা দিতে দেখিয়াছ কি ন। তাহা” বলিবার 
আবশ্যক নাই । 

পণ্ডিত। মিথ্যা কথ! বলা, আর লামিন মত্য গোপন 
করা--একই কথা। জিজ্ঞাসা না করিলে আমি আপনা হইতে কিছু 
বলিব ন৷; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত ঘটনার কথা গোপন 
করিব না। 

সাহেব উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, আলবৎ করিবে! তুমি ত তুমি, 
তোমার বাপ আমার হুকুম তামিল করিবে। 
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পণ্ডিত বাপ তুলিবেন না সাহেব! আমি আপনার স্কুলে পণ্ডিতি 
করি, সুতরাং আপনার চাকর । আপনি মনিব, এই অধিকারে অগ্যায় 
আদেশ করিলে, তাহা পালন করিতে পারিব না। 

সাহেব তোমার বড় স্পর্ধা হইয়াছে। তোমার মত ধার্মিক 
লোকের এখানে চাকরী করা পোবাইবে না । আমি তোমাকে “ডিদ্মিস্‌* 
করিলাম । 

পর্ডিত। উত্তম, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। পাঁচ বৎসর 
আপনার চাকরী করিতেছি। তাহার পূর্বে ভগবান আমাকে অনাহারে 
রাখেন নাই৷ যিনি সামান্ত কীট-পতঙ্গকে পর্য্যন্ত আহার দান করিতে 
ভুলেন না, তিনি ভবিষ্তাতেও আমাকে অনাহারে রাখিবেন না। কালই 
আমি আপনার রামরাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব । 

সাহেব মনে করিয়াছিলেন, দাস্তিক পণ্ডিতট! তাহার কথায় ভয় 
পাইয়া নরম হইবে ১ তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইবে । চাকরীজীবী 
বাঙ্গালীর চাকরী যাওয়ার ভয় মৃহ্যুতয় অপেক্ষা প্রবল ! চাকরী বজায়: 
রাঁখিবার জন্য সে সকল প্রকার হীনতা স্বীকার করিতে গ্রস্ত | কিন্ত 
_ বরখাস্ত হইবার কথা শুনিয়াও সে দমিল না; অবলীলাক্রমে বলিল, 
চাকরী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ! সাহেবের বিশ্ময় মুহূর্তে ছর্দমনীয় ক্রোধে 
পরিণত হইল) তিনি বিরুত স্বরে বলিলেন, “কাল নয়, আজ এই 
রাতেই বদ্িংতুমি সুচিবাড়িয়া। ছাড়িয়া চলিয়া না বাঁও,__যদি কাল সকালে 
তোমাকে তোমার বাসায় দেখিতে পাওয়া যার-_তাহা হইলে আমার 
মেথর তোমার স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাকে পথে 
রাখিয়া আসিবে । জল্দি ভাগো হিয়াসে।” 

রাসবিহারী বাবু সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিলেন, "নেলাম সাহেব, 
চলিলাম ; কিন্তু আজ আপনি নহুন্তত্ব ও শিষ্টাচারের যে নমুনা 


১৪৯ নায়েব মহাশয়, 


দেখাইলেন, তাহা আপনার নিট জাতির পক্ষে অত্যন্ত 
গৌরবজনক |৮ 

হামৃক্রি মাহেব আরক্ত বদনে, ক্রোধ Es স্বরে হুঙ্কার দেওয়ার 
পূর্বেই, রাসবিহারী বাবু সাহেবের কামরা হইতে অদৃশ্য হইলেন । তিনি 
নেই রাত্রেই অনেক চেষ্টায় একখানি নৌক! সংগ্রহ করিয়া, সেই নৌকায় 
সপরিবারে মুচিবাড়িয়া পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন সকালে নলিনী 
দারোগা তাহার “দাদা” ও “বৌদি'র সংবাদ লইতে ব্লাসবিহারী বাবুর 
বাসায় আসিয়া দেখিল__বাঁসাধানি পড়িয়া আছে ! সে সকলই বুঝিতে 
পারিল। সে পূর্বরাত্রে হামৃক্রি সাহেবের হুকুম তামিল করিয়াছে, 
থানা-ঘরের মেঝে কোদাল দিয়া খু'ড়িয়া মনুয্য-বাদের অযোগ্য করিয়া 
রাখিয়াছে,__সাছেবকে এই সংবাদ দিতে কুঠীর দিকে যাইতেছে, এমন 
সময় সে দেখিল, বার জন বেহারা জজ সাহেবের পান্ধী লইয়া থানার 
দিকে অগ্রসর হইতেছে ! জজ সাহেবের ছুই জন আর্দালী চাপকানের 
উপর চাঁপুরাস আঁটিয়া, লঙ্বা লাঠি ঘাড়ে লইয়া, পান্ধীর আগে-আগে 
দৌড়াইয়া আসিতেছে । সুতরাং নলিনী দারোগার আর তাহার মুরুব্বি 
সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইবার ফুরসৎ হইল না। 

নলিনী দারোগা যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া হাঁপাইতে হাপাইতে থানার 
হাতায় প্রবেশ করিবার পূর্বেই, জ্ষাহেব পান্ধী হইতে নামিয়া থানার 
ঘরে প্রবেশ করিয়/ছিলেন। হেড. কন্ষ্টেবল মেহের আলি মল্লিক তখন 
থানাতেই ছিল। মেহের আলি নলিনী দারে।গার প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি 
ও উৎকোচের বহর দেখিয়া মনের আগুনে জ্বলিয়া মরিত ১ কিন্তু 
প্রকাণ্যে উপরওয়ালার রিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইত না। জজ সাহেব 
থানার আশ্রয় লইবেন স্থির করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু ঘরের অবস্থা 
দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রহিল না! দারোগ!র 
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অন্নপস্থিতিতে তিনি হেড কন্্‌ষ্টেবলকে থানা-ঘরটি অব্যবহার্য্য করিয়। 
রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, “হুজুর সফরে আসির। 
থানায় থাকিবেন, এ সংবাদ পূর্বেই রাই হইয়াছিল। দারোগা বাব, 
তাহা শুনিয়া কাল গভীর রাত্রে কুঠীর মজুরের সাহায্যে হুজুরের 
অন্যর্থনার এই সুব্যবস্থা করিয়া রাখিরাছেন ! কুঠীর মজুর আনিয়া 
রাব্রিকালে তাড়াতাড়ি এ কার্য্য করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা এ বান্দার 
অজ্ঞাত। দারোগা বাবু সকালে উঠিয়াই বোধ হয় কুঠীতে ম্যানেজার 
সাহেবকে সেলাম দিতে গিয়াছিলেন, ওঁ আসিতেছেন। উনিই “থানা- 
আফিসার”, উহার নিকট হুজুর নকল কথা জানিতে পারিবেন ।” 
হেড কন্ষ্টেবলের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই জজ সাহেব প্রকৃত অবস্থা 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি নলিনী দারোগাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাস! 
কর! আবগ্তক মনে করিলেন না। দারোগা তাহার সন্মখে আসিয়া 
‘মিলিটারী’ কেতায় কুর্ণিস্‌ করিয়া, গোখ্রো সাপের কাঁহিনী বলিতে 
উদ্যত হইয়াছিল 3 কিন্তু জজ সাহেবের সাদা মুখের ভীষণ জ্রকুটীভঙ্গী 
দেখিয়া তাহার মুখে আর কথা সরিল৷না। জজ সাহেব তাহার কুণিম্‌ 
নামঞ্জুর করিয়া পান্ধীতে উঠিয়া “ুন্সেফের বাঙ্গলো’য় চলিলেন। 
পান্ধী থানার হাতা পার হইলে, নলিনী বলিল, “জমাদার, সাহেব 
এলো আর চলে গেলো যে! পথ থেকে দেখলাম, সাহেব ঘরে 
ঢুকচে১-আমি থানায় আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়েই পান্ধীতে 
উঠলো। আমার সেলাম পর্য্যন্ত নিলে না! ঘর দেখে তোমাকে কিছু 
জিজ্ঞাবা করলে না কি?” 
হেড. কন্ষ্টেবল বলিল, “হী, ঘর খোঁড়া দেখে আমাকে বল্লে, ‘এ কি 
ব্যাপার!” আমি বল্লাম, হুজুর, কাল সাজের ওক্তে একটা পেল্লাই 
গোখ্রো সাপ ফণা তুলে ফৌদ্‌ ফৌন্‌ করতে-করতে ঘরের মেঝেতে 
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একটা হী'ছরের গর্তে ঢুকেছিল। তাই তাড়াতাড়ি হু’ জন বেদে ডাকিয়ে 
ঘর খু'ড়ে সাপটাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা হয়েছিল ; কিন্তু সাপটাকে 
পাওয়া যায় নি,_সে ঘরের মধ্যেই আছে । আমাদের ত ঘরে ঢুকতেই 
সাহস হচ্ছে না, সাহেব!” আমার কথা শুনে সাহেব এক লাফে ঘর 
থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে পড়লো, তার পরই পান্ধীতে উঠে প্রস্থান ! 
দেখলেন না, ভয়ে সাহেবের মুখ শুকিয়ে আম্চুর হয়ে গিয়েচে !” 

কিন্তু দারোগা জমাদারের কথা শুনিয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারিল ন!। 
ভয় ও সন্দেহে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। জজ সাহেব 
স্থানাভাবে মুন্সেফ বাবুর বাঙ্গলার বারান্দার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; 
মুন্সেফ বাবু অতিথি-সৎকারের ত্রুটি করিলেন না।. অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে 
জজ সাহেবের সহিত তাহার কি কথ! হইল, তাহা অন্য কেহ জানিতে 
পারিল না। 

জজ সাহেব আহার ও বিশ্রামের পর সেইদিন অপরাছে ভবতোষ 
বাবুকে ডাকাইয়৷ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পর 
রাসবিহারী বাবুকে ডাকিয়া আনিবাঁর জন্য একজন পেয়াঁদা পাঠাইলেন । 
পেয়াদ! ফিরিয়া! আনিয়া বলিল, “কাঁল রাত্রি হইতে তিনি সপরিবারে 
নিরুদ্দেশ ৷ তখন আরও কয়েকজন স্থানীয় লোককে ডাঁকাইয়। 
তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হইল ; কিন্তু জজ সাহেব তাহাদের নিকট 
কিছুই জানিতে পারিলেন না । অগ্নিকাণ্ডের রহস্তভেদ হইল না। জজ 
সাহেব কোন প্রকারে সেখানে রাত্রিবাঁর করিয়া, পরদিন প্রভাতে সদরে 
প্রত্যাগমন করিলেন। তীহার আসা-যাওয়া নিক্ষল হইল তদন্তে 
কোন ফল হইল না। ] 

জজ সাহেব. সদরে ফিরিয়| গির। ‘রিপোর্ট করিলেন, ঘটনাস্থলে 
স্থানীর জমীদার-সম্পরদার়ের শাসনপ্রণালী এরূপ কঠোর, ও তাহাদের 
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প্রভাব-প্রতিপত্তি এরূপ অধিক. যে, রাজশাসন-শৃঙ্খলা সেখানে অক্ধষ্ন 
থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ, স্থলে মুন্সেফী আদালত রাখিলে, 
আদালত স্থাপনের উদ্দেগঠ ব্যর্থ হইবে। সুতরাং পুনর্বার নেখানে নৃতন 
করিয়া আদালত-গৃহ নির্বাণ পূর্বক “চৌকী+ রাখিবার কোন আবশ্যকতা 
দেখা যায় না। 

জজ সাহেবের এই রিপোর্টের অনুমোদনে সেই বে মুচিবাড়িয়া হইতে 
মুন্দেফী ‘চৌকী’ উঠিয়া গেল,_আজও গেল, কাঁলও গেল! একাল 
পৰ্যন্ত আর সেখানে মুল্সেফী-‘চৌকী’--প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুচিবাড়িয়া 
অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোকের মুখে শুনা গিয়াছে_-এই ঘটনার বহুদিন 
গর পর্য্যন্ত হামৃক্রি সাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এমন কি, স্বব্যয়ে পাকা! 
ইমারত নিৰ্ম্মাণ রুরাইয়া দিবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াও পুনব্বার 
সেখানে মুন্সেকী আদালত স্থাপন করাইতে পারেন নাই । অবশেষে 
তিনি ও সান্তা নায়েব দুর্নাম ঢাকিবার জন্য অনেক চেষ্টায় মুচিবাড়িয়ায় 
একটি এণ্ট্ স্কুল ও একটি সবরেজেষ্ী আফিস স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এখনও তাহা বর্তমান । 

মুলসেফী আদালত উঠিয়া যাওয়ার ভবতোষ বাঝু উকীল জেলার 
সদরে গিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। থানার ঘর “অস্বাভাবিক 
ভাবে" থু'ড়িযা রাখার জন্য নলিনী দারোগার কৈফিয়ৎ তলপ করা হইলে, 
মে তাহার কৈফিয়তে গোখ্রো সাপের দোহাই দিয়াছিল ; কিন্তু পুলিশ 
সাহেব তাহার সেই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলিয়া গ্রাহ করেন নাই 
গে ক্রমাগত হাম্‌ক্ৰি সাহেবের ‘পেটেলী’ করিয়া সুবিচারে বিল উৎপাদন 
করিতেছে__এ সংবাদ যে কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় নাই-ইহা বিশ্বাস 
ইয় না।। কারণ এই ঘটনার  অল্পদিন পরেই তাহার , বদলীর 
হুকুম আসিল। 0 
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এই সংবাদে নলিনী দারোগাঁর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল ! এমন 
নুটের মহাল+ দে আর কোথায় পাইবে? সে তাহার মুরুব্বি হামৃজ্রি 
সাহেবকে বরিয়া, বদলীর হুকুম রদ করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বাহার 
অনুগ্রহে সে সাব্বিস-সৌধের শিখর-দেশে আরোহণের স্বপ্ন দেখিয়াঁছিল,__ 
তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার বদলী রদ করিতে পারিলেন না ; 
অগত্যা সে ক্ষু মনে, ভগ্র-হৃদয়ে মুচিবাঁড়িয়া হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় 
গ্রহণ করিল। মুচিবাঁড়িয়া এলাকার প্রজাদের বুকের উপর হইতে যেন 
পাষাঁথ-ভ।র নামিয়া গেল! 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


'_ জ্যোৎস্না রায়ের কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পাঁরে__যে 
‘তায়েননবিশ’ ঘোড়ায় চড়িয়া, সেই ঘোড়ার ল্যাজের দিকে শ্রীনাথ 
আমিনকে তুলিয়া লইয়া আমিনী কাৰ্য্যে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মাঠে 
মাঠে ঘুরিরা বেড়াইত। এই *শিক্ষানবীশ আমিনের” পিতা গোলোক 
রায় ও পিভৃব্য ভুবন রায় উভয়েই দুইটি ক্ষুদ্র নীলকুঠির দেওয়ান ছিল। 
নীলকুঠির দেওয়ানের কি প্রকৃতির লোক, তাঁহার অনতিরঞ্জিত অথচ 
উজ্জল চিত্র টিরম্মরণীয় চিত্রকর দীনবন্ধুর অতুলনীয় তুলিকায় অঙ্কিত 
হইয়া 'নীলদর্পণে”র অঙ্কে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহারা সকলেই এক 
ছাঁচে ঢালা ! দীনবন্ধু শ্লীলতার অনুরোধে নররূপী পিশীচের চরিত্রের 


যে অংশ পরিস্ফুট করিয়া দেখা ইতে কৃষিত হইয়াছেন, তাহার বর্ণনা দ্বার , 


বীভৎস রসের অবতারণায় লেখনী কলঙ্কিত করিবার আগ্রহ আমাদের 
নাই ; তবে এই দেওয়ান-্াতৃদয়ের চরিত্রের একটা মোটামুটি পরিচয় 
না দিলেও আঁমাঁদের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । কদর্ধ্য রোগে 
আক্রান্ত রোগীর গোপন অঙ্গের বিষাক্ত ক্ষতে ছুরিকা চালনা করিবার 
সময় চিকিৎসককে শ্লীলতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে তাঁহার 
কর্তব্য অসম্পন্ন থাকিয়া যায় নাকি? 

ইঙ্গিতে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গোলোক রায় ম্যানেজার 
হামৃক্রি সাহেবের স্বার্থসিদ্ধি ও মনোরঞ্রনের জগ কোন অপকার্ধোই 
কুষ্টিত হইত না, বরং অপক্কোচে সর্ব প্রকার কুকর্ম করাই সে 
কার্যদক্ষতার নিদর্শন মনে করিয়া স্বক্ৃত কার্যে গৌরব অন্তব করিত ! 


১৫৫ নায়েব মহাশয় 


একবার নে অয্নান বদনে গোহত) করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, গোরু ও 
ভেড়ায় কোন প্রভেদ নাই ; ছাগল ভেড়া বধ করিলে যখন পাপ হয় নী, 
তখন গোহত্য৷ পাপের কাধ), এরূপ মনে করা নিতান্তই কুসংস্কার ! 
বাহার মনিবের এই কুসংস্কার নাই, তাবেদার হইয়া তাহার এরূপ 
কুসংস্কার থাক! বড়ই দেবের কথা। গোলোক রায় গো-ব্রাহ্মণকে 
সমশ্রেণীর জাব মনে করিত; এইজন্য প্রভুর কার্য্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে 
একবার একটি ব্রাহ্মণকেও ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল! তাহার আন্মপুর্বিক বিবরণ লিখিতে হইলে পুথি বাড়িয়া 
যাইবে--_এই আশঙ্কার আমরা সেই লোমহধ্ণ কাহিনীর অবতারণায় 
বিরত হইলাম ॥  এতঙিন্ন মিসেস্‌ হাম্জ্রি ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যে 
সময় মুচিবাড়িয়া ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেন, সনে সময় 
ধর্মাবতারের মনস্তষ্টির জন্ত গোলোক রায় বিশ্বস্ত অন্তরের সহিত হাঁড়ী, 
বাগ্দী ও ‘বুনে৷’দের পল্লাতে ঘুরিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত “নীলদপণের’ 
পদা ময়রাণীর প্রতিনিধিত্ব করিত, তাহার পরিচয় পাইয়া নীলকর- 


কুলতিলক হাম্‌ক্রি তাহাকে সর্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র ও অন্তুগ্রহভাঙ্গন মনে 


করিবেন--এ বিধয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দাদা কিরপে 
সাহেবকে বশ করিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া অনুজ তুবন রায়ও 
অগ্রপ্দের অনুষ্ঠিত অনিন্দ্যস্থন্দর পন্থার অনুসরণ করিল | তখন সাহেবের 
কুপা-কটাক্ষের অধিক বখরা পাইবার জন্য উভয় ভ্রাতা যেন প্রতিযোগিতা 
করিয়াই, ইতরতা। হীনতা! ও নীচতার দুর্ন্বময় পঙ্ক অধিকতর উৎসাহে 
মুখে লেপিয়া স্ব স্ব জীবন ধন্য করিতে লাগিল! স্বার্থসিদ্ধির জন্ মানু 
যে কতদূর পণ্ড হইতে পারে, এই গোলোক ও ভুবন তাহার 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

সুতরাং ক্ষুদ্র নীলকুঠির দেওয়ান হইলেও tela 


নায়েব মহাশয় ১৫৬ 


মোসাহেবীর জোরে সুদক্ষ নায়েব সর্কাঙ্সুন্দরের প্রভাব অনেকটা খর্ব 
করিয়া ফেলিল। নায়েবের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া তাহাকে একটু 
খর্ধ্ব করিবার জন্য সাহেবেরও আগ্রহ হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সে ভাব 
প্রকাশ না করিয়া কোন জটিল বিষয়ের আলোচনা, বা কোন গুপ্ত 
পরামর্শ করিতে হইলেই গোলোক রায় 'ও ভূবন রায়কে কুঠিতে ডাকাইয়া 
আনিতেন। 

সর্ধান্গনুন্দর সান্সাল তাহার প্রিয়পাত্র শ্রীনাথ গৌসাইকে সদর 
আমিনের কার্যে নিযুক্ত করিলে দ্যোৎস্সা রায় শিক্ষানবিশী ত্যাগ করিয়া 
বাড়ীতে বেকার বসিয়া থাঁকিল। নায়েব তাহার চাকরীর জন্য কোন 
চেষ্টাই করিলেন না দেখিয়া গোলোক রায় পুত্রের একটি চাকরীর জন্য 
সাহেবকে ধরিয়া বসিল। হামক্রি সাহেব তখন গোলোক রায়ের 
বাঞ্জা-কল্পতরু! সে তাহার বাসগ্রামের সন্নিহিত জমিদারী-কাছারীতে 
গোমস্তাগিরির কাজে জ্যোৎন্নাকে নিযুক্ত করিবার জন্ত সাহেবকে 
অনুরোধ করিলে, সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই পদে বাহাল করিলেন। 
এ বিষয়ে তিনি নার়েবের মত জিল্্/সা করাও আবশ্যক মনে করিলেন 
না! নায়েব এই নিয়োগের কথা শুনিয়া হাসিয়া একবার মাথা 
নাড়িণেন মাত্র, কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। 

উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র মহা উৎসাহে গ্রাম্য কাছারীতে 
গোমন্তাগিরি করিতে করিতে একটি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণযুবকের সহিত 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। নে সর্বদাই তাহার বন্ধুর গৃহে বাইত, এবং 
বন্ধুত্বের নিদর্শন্বরূপ তাহাকে ও তাহার ন্ুনদরী যুবতী স্ত্রীকে নানা 
উপহার প্রদান করিত। “কিছুদিন পরে তাহার এই বন্ধুটী রেলে চাকরী 
বাইয়া বিদেশে চলিয়া গেল ; বন্ধুর বিরহে কাতর হইয়া জ্যোৎস্না বন্ধুর 
বিরহিনী পদ্থীকে সাস্বন| দানের দন্ত আরও ঘন ঘন তাহার গৃহে 


১৫৭ নায়েব মহাশয়; 


যাতায়াত করিতে লাগিল !/ কিছুদিন পরে জ্যোৎস্গার বন্ধ, তাহার 
জীকে চাকরীস্থানে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া 
বাড়ী আদিল। নেই সমর জ্যোৎসা একদিন রাত্রে তাহাকে গানাহারের 
নিমন্ত্রণ করিল ; কিন্তু আহারের পর আর তাহার গৃহে ফিরিবাঁর সামর্থ 
রহিল না। তীব্র বিষ-মিশ্রিত সুধাপানে বিভোর হইয়া কয়েক ঘণ্টার 


মধ্যেই সে বন্ধুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। জেযোৎক্া 


পরম বন্ধুর শ্েকে আকুল হইয়া তাহার মৃতদেহ গৃহগ্রাঙ্গণস্থ কূপে 
বিসঙ্জন করিল, এবং বন্ধু সেইরাত্রেই কাৰ্য্যান্থরোধে চাকরী-স্থানে 
চলিয়া গিয়াছে--এই সংবাদ রটাইয়া বন্ধপত্তীর ভরণ-পোষণের ভার 
স্বয়ং গ্রহণ করিল। এই স্ুব্যবস্থায় তাহার গুণে সুগ্ধা বন্ধুপত্নীরও 
আপত্তি না থাকার ব্যাপারটা অতি সহজে আপোষেই মিটিতে পারিত ; 
কিন্ধ কোন কোন পরছিদ্রান্বেধী মিথ্যাবাদী ছুর্জন থানায় সংবাদ দিল-_ 
জ্যোৎস্গাই গোপনে তাহার প্রতিবেশী ত্রাঙ্মণ যুবককে হত্যা করিয়াছে! 


* যদি এই লোমহ্ষণ কাণ্ডের যথারীতি অন্থসন্ধান ও বিচার হইত, তাহা 


হইলে গ্যোত্শ্াকে তাহার প্রিয়বন্ধুরই অন্গসরণ করিতে হইত ) কিন্ত 
গোলোকরায়ের ্তবস্তরতিতে ধর্ম্মান্মা হামৃফ্রি সাহেবের প্রাণ কীদিয়। 
উঠিল! তাহার জমিদারীতে ব্রদ্মহত্যা হয়, ইহা তিনি কি করিয়া সহ 
করেন? তাহার দোর্দগু প্রতাপে ও তদ্বিরের কৌশলে জ্যোৎগ্সা সে 
যাত্রা বাঁটিয়া গেল। এবং সকল সংবাদ জানিতে পারিয়াও ভক্তবৎমল 
হামৃফ্রি সাহেব জ্যোৎস্গার প্রতি অনন্ধষ্ট হইলেন না; বরং সে যে কাধ্য 
করিয়াছে তাহা নায়েবেরই 'উিপহুক্ত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গুণগ্রাহী 
উদার হাম্‌ফ্রি কিছুদিন পরে তাহার এলাকাস্থিত আর একটা কুঠিতে 
জ্যোৎস্মাকে নায়েব নিযুক্ত করিলেন! এ দেশের নীলকর ও কুঠিযাল 
সাহেবেরা কিরূপ প্রশংসাপত্র ও কাঁধ্যদক্ষতার উপর নির্ভর করিয়া 


নায়েব মহাশয় ১৫৮ 


উমেদারগণকে নায়েবী পদে নিযুক্ত করিতেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ 
আমরা এই পিশাচের লোমহর্ষণ পাশবিক অনুষ্ঠানের যৎসামান্য পরিচয় 
প্রদান করিলাম । 

চিরজীবন নানা গুরুতর পাপ ও অশেষ ছৃদ্র্ম্ে লিপ্ত থাকিয়াও 
দুক্জানেরা নির্কিন্ে সুখ শান্তি উপভোগ করিতে পারে, ইহলোকে 
তাহাদিগকে পাপের ফলভোগ করিতে হয় না,_-এইরূপ ধাহাদের 
ধারণা, তাহাদিগকে আমরা মহাপাপিষ্ঠ, দোদ্দিগুপ্রতাপ নরপিশাচ 
সৰ্ব্বাঙ্গ সান্যালের জীবনাপরাহ্টের দৃশ্য দর্শন করিতে অনুরোধ করি। 
তাঁহার এই চরিত্র-চিত্রের একটি রেখাঁও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি যে 
উপরওয়ালার স্বার্থষিদ্ধি ও সম্তোষবিধানের জন্য অল্লানবদনে, অকুন্তিত- 
চিত্তে ধর্ম্মে ও মনুয্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, সকল প্রকার গহিত আচরণে 
বহু প্রঙ্গার সর্বনাশ করিয়া, এইরূপ অথণ্ড প্রতাপে নায়েবী করিলেন, 
তাহার সেই উপরওয়ালা হাম্‌ক্রি সাহেব কোনও দিন কি তাহাকে 
মান্ুধ বলিয়া শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়াছেন? মিঃ হাম্জ্রি চিরদিনই , 
তাহাকে কাধ্যোদ্ধারের যন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন ; অবশেষে 
তাহার প্রভুত্ব ও ক্ষমতাপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হইয়া হাম্ফ্রি যখন গোলোক 
রায় ও তন্তু ভ্রাতা ভুবন রায়কে বিশ্বাসের পাত্র মনে করিয়া সকল 
গুরুতর বিষয়েই তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, মুক্তহন্তে 
তাহাদিগকে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে নায়েবের প্রতি 
অবজ্ঞা প্রদর্শনে কুষ্ঠিত হইলেন না, তখন মর্ধাঙ্গ সান্তাল নিজের 
ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অন্থতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ 
ও মন উভয়ই কি এক দারুণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শত শত 
কুকর্থের স্থতি তাহার নিদ্রাহীন ব্রাত্রে যে বিভীষিকার চিত্র চিত্তপটে 
" অঙ্কিত করিতে লাগিল, মনশ্চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি 
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নরক-বস্ত্র| ভোগ করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি প্রভুর মনোরঞ্রন- 
চেষ্টায় বিরত তইলেন না; কিন্তু তাহার দেহ ও মন আর অধিক দিন 
অত্যাচার সহ করিতে পারিল না। তিনি একদিন প্রত্যুযে শয্যাত্যাগ 
করিতে গিয়া উঠিতে পারিলেন না ; সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হওয়ায় সববানন্দরের 
উত্থানশক্তি রহিত হইল ! অবিলম্বে চিকিৎসক তাহাকে দেখিতে আসি- 
লেন। তিনি নায়েবের রোগ পরীক্ষা করিয়া গন্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন। 
তিনি নায়েবের সন্মুখে কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও কান্সারণের 
স্বর বিদ্যুদ্বেগ প্রচারিত হইল --নায়েবের পক্ষাঘাত হইয়াছে । সকলেই 
সতিত হইয়া বলিল, ভগবানের কি সগ্ম বিচার ; তাহার দও অমোধ! 

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। রোগমুক্তির জন্য নায়েব জলের মত 
অ্থব্যয় করিতে লাগিলেন, শাস্তি স্বস্ত্যয়নেরও ক্রটি হইল না; কিন্ত 
সকলই অনর্থক হইল । নায়েব রোগ শখ্যায় জীবন্ম,তবৎ পড়িয়া থাকিয়া 
অয্নশোচনানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাহার পূর্ব প্রতাপ, 
“প্রতিপত্তি, দর্প, সমস্তই বিলুপ্ত হইল। একদিন যাহারা তাহার 
বিন্দুমাত্র কপার জন্য, তৈলপাত্র হস্তে লইয়া তাহার পদপ্রান্তে ধরণা দিয়া 
পড়িয়া থাকিত,--তাহারাই তাহাকে দেখিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাইতে 
বাগিল। যাহারা তাহাকে এক সিলিম তামাক সাজিয়া দিতে পাইলে 
কৃতার্থ হইত, তাহারা তাহার সন্মুখে আসিয়া তামাক টানিতে টানিতে 
অসঙ্ধোচে তাহার মুখের উপর ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল! তিনি ক্ষোভে 
ছঃখে অধীর হইয়া মুখ ফিরাইগনা মনে মনে বলিতেন, “ভগবান ! যথেষ্ট 
হইয়াছে ; আর কেন? এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর ।” 

যে শ্রীনাথ গৌসাই তাহার ক্বপাকটাঙ্গে কঠোর দারিদ্র/ছঃখ হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনুগ্রহে চাকরী পাইয়াছিল; তাহার 
রুতররতার পরিচয়ে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি 
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যখন তাহাকে সদর আমিনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হাম্্‌ক্রি 
সাহেবকে অনুরোধ করেন, তখন সাহেব রহন্তচ্ছলে শ্রীনাথ সম্বন্ধে কি 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, রোগশঘ্য।শায়ী জীর্ণদেহ অকর্ল্সণ্য নায়েবের 
তাহা মনে পড়িল। তিনি দীর্ঘনিঃগ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্ভিবঞ্চিত নায়েব মনে মনে বলিলেন, “হাতী পাঁকে 
পড়লে তাকে ব্যাঙে লাখি মারে; প্রীনাথ ত এখন আমাকে অবজ্ঞা 
কর্বেই।__দেখি তার দৌড় কতদূর !» 

প্রীনাথও বুঝিল, নায়েব বদি আরোগ্যলাভ করিরা ভবিষ্যতে পুনর্ধধার 
ক্ষমতা প্রতিপত্তি বজার করিতে পারেন--তাহা হইলে তাহার অবস্থাও 
ভূতপূৰ্ব আমিন রমরাজ বিশ্বাসের মতই শোচনীয় হইবে ; নায়েব 
পদাঘাতে তাহাকে কান্সারণের এলাকা হইতে দুর করিয়া দিবেন। 
অথচ নায়েব জীবিত থাকিতে হামৃক্রি সাহেবের সাধ্য নাই তাঁহাকে 
পদচ্যুত করেন। সুতরাং শ্রীনাথ গোসাই দিবারাত্রি নায়েবের মৃত্যু 
কামনা করিতে লাগিল । সাহেব ও মেমসাহেব উভয়েই নানা কারণে» 
গোলোক রায়ের বণীভূত হইয়াছেন দেখিয়া প্রীনাথ গোলোক রায়ের 
উপাসনার প্রবৃত্ত হইল ; তাহাদের বড়যন্তে নায়েবের স্থচিকিৎসায় দারুণ 
বাধা উপস্থিত হইল। মুচিবাড়িয়ার যে ডাক্তার নায়েবের চিকিৎসা 
করিতেছিলেন, দাঁহেব ও তাহার প্রিয়পাত্রগণের ইঙ্গিতে তিনি নায়েবের 
চিকিৎসার বিরত হইলেন !. সাহেবের ডিদ্পেন্সারিতে সুপ্রসিদ্ধ 
ষধবিক্রেতাওবাথগেটের দোকানের নানা উৎ্রুষ্ট উবধ সর্বদা সঞ্চিত 
থাকিত, কুঠির কর্মচারীরা রোগাক্রান্ত হইলে সেই ওষধ পাইত ও নায়েব 
তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন। স্থতরাং সকলেই বুঝিল, নায়েব অচিরে 
শিঙার ফুৎকার প্রদান করেন, ইহাই সাহেবের আস্তরিক কামনা। 
নায়েবেরও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না । 
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শ্রীনাথ গৌনাই নায়েব সৰ্ব্বাঙ্গ সান্গালের বাড়ীর অদুরে একখানি 
খড়ের ঘরে বাস করিত। : একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ তাহার সেই 
খোড়ো ঘরে বৈশ্বানরের. আবির্ভাব হইল ! কুঠির ও গ্রামের অনেক 
লোক জুটয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় আগুন নিবাইয়া দেওয়ায় শ্রীনাথের 
‘আস্তানা’ ব্রহ্মার 'কবল হইতে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় রক্ষা পাইল, তাহার 
তেমন গুরুতর: ক্ষতি হইল না; কিন্তু শ্রীনাথ সন্দেহ করিল ইহা 
রোগশয্যাশারী নায়েবেরই কাজ ; নায়েব মুচিবাড়িয়া হইতে তাহার বাস 
উঠাইবার জন্য কোন নিশ্বস্ত অন্ুচরের সাহায্যে তাহার ঘরে 'আগুন 
লাগাইয়া দিয়াছে। বাহার অনিন্যযসুন্দর চক্রান্তে ভবতোষ উকীলের 
বাসা ভন্মস্তপে পরিণত হইয়াছিল, ভবতোষকে চিরদিনের জন্ত 
মুচিৰাড়িয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে ; বাহার অপূৰ্ব উদ্ভাবনী শক্তিতে 
মুচিবাড়িয়া হইতে দেওয়ানী আদালতের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল, 
মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী চৌকী উঠিয়া গিয়াছে; শীনাথকে গৃহহীন করিবার 
সন্ত ইহা যে তাহারই ষড়যন্ত্রে ফল,_এই ধারণার বশবর্তী হইয়া 
শ্রীনাথ নায়েবকে প্রতিফল দানের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। 
কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আশা পূর্ণ হুইল। মুচিবাড়িয়ায় সর্ধাঙ্গ- 
সুন্দর সান্তালের একটা প্রকাণ্ড কাঠের গোলা ও একটি খড়ের ‘পাল? 
ছিল; এই খড়ের পালায় ও কাঠের গোলায় বিস্তর টাকার খড় ও উৎকুষ্ট 
কাঠ সঞ্চিত ছিল। একদিন রাত্রে তাহাতে আগুন লাগিল। সেই আগুন 
কেহই নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া 
সেই গোলা ও পালা জলির অবশেষে তাহা ভন্ম্ূপে পরিণত হইল। 
এই সর্ববনাশের সংবাদ শুনিয়া নায়েব কীদিয়া বলিলেন, “ভগবান ! তুমি 
সত্যই আছ তোমাকে ফাকি দিয়া কেহই তোমার নিরপেক্ষ বিচার 
এড়াইয়া যাইতে পারে না) তাই তোমার বজে আমি চূর্ণ হইলাম! 
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প্রহুংখকাতর, ধার্ষ্মিক, তেজন্বী ভবতোঁষ জমিদারের অন্তায়াচরণের 
বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; মনিবের মনস্তষ্টির জন্য 
ব্রাহ্মণ হইয়া আমি চণ্ডাল অপেক্ষা ও অধমের কাজ করিয়াছি, ব্রাহ্মণের 
খর বাড়ী জালাইয়! দিয়াছি,_-তাহাকে ভিটাছাড়া, উদ্বান্ত করিয়াছি, 
তাহারই দীর্ঘনিঃশ্াসে আমার সব জলিয়া গেল, নামি সর্বস্বান্ত হইলাম! 
কিন্তু আমি এই বিশ্বানঘাতক রুতন্ন গৌসাইএর এই শয়তানীর, এই 
নিমকহারামীর কথা ছুলিব না। যদি কোন দিন আরোগ্য লাভ 
করিতে পারি_ভাহা। হইলে সুস্থ হইয়। সর্বাগ্রেই তাহাকে চূর্ণ করিব; 
দেখিব গোলোক রায় আর তার মুরুব্বি হামৃক্রি সাহেব কিরূপে তাঁহাকে 
রক্ষা করে।” 

কিন্তু নায়েবের এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না) ক্ষোভে, ছুঃখে, 
'অশান্তিতে ও অন্থতাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল ; রোগের 
ঘন্ত্রণাও ক্রমে বন্ধিত হইল । অল্পদিন পরেই তিনি ভগন্বদয়ে সকল 
ন্্ণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাহার” 
মৃত্যু যংবাদে মুচিবাড়িয়া কান্সারণের লক্ষ লক্ষ প্রজা আনন্দে অধীর 
হইর! বলিতে লাগিল, “এত-দিনে আমাদের ঘাড় থেকে ভূত নামলো !” 
উহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিল, “জমিদারের সেরেন্তায় ভূতের অভাব 
নেই রে ভাই! একটা নাম্‌লো বলেই কি আমরা রেহাই পাব? 
আর একট! আমাদের ঘাড়ে চেপে রক্ত শুষবে ৷” 
কথাটা মিথ্যা নয়। নায়েবের মৃত্যুতে প্রজাদের হাড়ে বাতাস 
লাগিবার কোনও সম্ভাবনা দেখ! গেল না ; তবে তাড়াতাড়ি কাহাঁকেও 
নায়েব নিযুক্ত করা হইল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত নায়েবের পদ খালি 
থাকিল। অত্রঃপর কে নায়েব হইবে, এই প্রসঙ্গ লইয়া কান্সারণের 
ছোট বড় মকল আমলার মধ্যে বিস্তর আলোচনা, ও জল্পনা-কল্পনা 
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চলিতে লাগিল। গোলোক রায় ও ভুবন রায় তখন হাম্্‌ষ্কি সাহেবের 
এতই প্ৰিয়পাত্ৰ যে, ভুবন রায় কিছুদিন অসুস্থ হইয়া বাড়ীতে শয্যাগত 
থাকায়, হাম্ফ্রি সাহেব স্বীয় পদ ও বর্ণ-গৌরবের অভিমান ত্যাগ 
করিয়া, মেম সাহেবের সহিত তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে 
দেখিয়া আমিতে লাগিলেন ! বিশেষতঃ, হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগ্রহে, 
তাহাদের বংশের যে যেখানে ছিল, প্রত্যেকেই এই সুবিস্তীর্ণ কান্সারণের 
অধীনে কোন না কোন কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং অনেকেরই 
ধারণা হইল--এই কান্সারণের চাকরীগুলিতে গোলোক রায়ের গোঠীরই 
যখন একচেটে অধিকার, তখন এই বংশের প্রধান পুরুষ গোলোক রায়ই 
মন্দা সান্তালের পরিত্যক্ত গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

বস্তুতঃ গোলোক রায়েরই- নায়েবী-প্রাপ্তির যোল আনা সম্ভাবনা. 
ছিগ ; কিন্তু বিধাতার বিধান অগ্ন্নপ হইল! কয়েক মাসের মধ্যেই 
গোলোক রায় অতি ভীষণ গণিতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইল। রোগের 
“আক্রমণ এতই প্রবল হইল যে, দুর্গন্ধে তাহার দ্রী, পুত্র, কণ্ঠাগণ পর্যন্ত 
তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না! কিন্তু বিশ্মর়ের কথা 
এই যে, জী কন্তাও যাহাকে স্পর্শ করিতে দ্বণা বোধ করিতেছিল, নীচ 
জাতীয় একটি পতিতা রমণী অকুষ্টিত চিন্তে তাহারই গরিচধ্যাভার 
গ্রহণ করিল! গোলোক রায় যে নীলকুঠিতে দেওয়ানী করিত, সেই 
কুঠির অদূরে যামিনী জ্েলেনী বাস করিত। জেলেনী ট্যাংরা, পু'টি, 
ধরিতে ধরিতে তাহার রূপের জালে গোলোক দেওয়ানের মত.কাতলাকে ? 
আবদ্ধ করিয়াছিল! নেশা ছুটিলে গোলোক দেওয়ান ছেড়া ভুতার 
মত অবজ্ঞা-ভরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্ত সেই 
নীচ-বংশীয়া, গতযৌবনা, স্বগিতা কুলটা যে মুহূর্তে সংবাদ পাইল, যে 
দেওয়ানজি তাহাকে অ্পশ্তা জ্ানিয়াও তাহার সাহচর্য বাঞ্চনীয় মনে 


/ 
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করিয়াছিল-*সে আজ জীবনসন্ধ্যায় দুর্গন্ধদু্ট গলিত ক্ষতে জীবন্ম.ত, 
জী কন্যা পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে ঘ্বণা বোধ করিতেছে, রদ ও 
পুরীষ-লিণ্ত দেহে সে রোগশয্যায় পড়িয়া নিজ গৃহে নরক্ষন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছে, সেই মুহূর্তেই যামিনী জেলেনী গোলোক রায়ের গৃহে 
'আিরা তাহার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিল ; দুর্গন্ধের আলায় নাকে 
কাপড় বাধিয়া, প্রেমনয়ী সাধবী পত্নীর স্তার দিবা-রাঁত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে 
তাহার সেবা করিতে লাগিল !--বিধাতার কি অপূর্কা বিধান ! মানব- 
' চরিত্রের কি বিচিত্র রহস্ত ! পাপিষ্ঠা ব্যভিচারিণীর পাপ মলিন প্বণিত 
জীবনের পুন্লীহৃত কণঙ্ক-রাশির অন্তরালে এই যে নিঃস্বার্থ ষেবাপরার়ণতা 
ভগবানের করুণাকণার স্তায় বিরাম করিতেছিল, তাহা কি পুণ্যবর্তী 
সতী সীমন্তিনীগণেরও গৌরবের বস্তু নহে ?--কিস্ক সে অক্পৃশ্ঠা, পাপিষ্ঠা 
কুলটা মাত্র ; তাহার প্রতি সহান্থভূতি প্রকাশ করাও পাপ ! 

সকলেই বুঝিল গোলোক রায় এইরূপ কদর্ধ্য ব্যাধিগ্রস্ত না হইলে 
হাম্‌ক্রি সাহেব তাহাকেই নায়েবের পদ প্রদান করিতেন। ইত্যবনরে” 
ভ্রীনাথ গোসাই নে. চাল চালিতে লাগিল, কুঠির কৃটবুদ্ধি বিচক্ষণ 
আমলারাও তাহার মর্স্মাবধারণ করিতে পারিল ন! ; এমন কি, হাম্ক্রি 
সাহেব পর্য্যন্ত তাহার চাতুর্য ভেদ করিতে পারিলেন না! এই স্থবিস্তীর্ 
কান্নারণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল; 
মে গোলোক রায়! কিন্ধ গোলোক রায় তখন রোগ-শয্যায় জীবন্মত ১ 
কর্ম্ম-দ্গতের অশ্রান্ত কল্লোল ও জীবন-যুদ্ধের অবিরাম ঝঞ্চনা দূর হইতে 
তাহার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিত বটে, কিন্ক সে তাহাতে সম্পূর্ণ 
উদাসীন থাকিয়া রিক্তহন্ডে ভব-পারাবারের পারপণ্য সংগ্রহের উপায় 
চিন্তা করিতেছিল। | 

জ্যোংঞ রাশ্ন মুচিবাড়িয়া কান্সারণে আনিনের কার্যে শিক্ষানবিশ 
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করিবার সময় আমিন শ্রীনাথ গৌসাইকে তাহার ঘোড়ার' পিঠে ল্যাজের 
দিকে চড়াইর়া লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কাজ শিখিত, দে কথা পাঠক- 
গণের স্মরণ থাকিতে পারে। দরিদ্র মেঠো আমিন শ্রীনাথ সেই সময় 
হইতেই জেযোৎ্স। রায়ের পিতা ও গিতৃব্যের অত্যন্ত অনুগত হইয়া 
উঠিয়াছিল ; সেই আনুগত্য ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া আত্মীয়তায় পরিণত 
হইয়াছিল। গ্ীনাথ গোলোক রায় ও ভূবন রায়কে “খুড়ে” বলিয়া 
সম্বোধন করিত, এবং তাহাদিগকে পিতার সহোদরের ন্যায় অদ্ধা ভক্তি 
প্রদর্শন করিত! এমন কি, তাহাদের প্রতি প্রীনাথের ব্যবহার দেখিয়া 
বাহিরের লোকে মনে করিত, সে গোলোক ও ভুবন রায়ের কোন 
সহোদরেরই পুত্র! গোলোক ও ভুবন রাঢ়ী-শ্রেণীভুক্ত ত্রাপ্ধণ হইলেও 
বারেন্দ্র-নমাজ-ভুক্ত শ্রীনাথ তাহাদের সহিত যে ভাবে মিশিত ও 
তাহাদের সাংসারিক সকল কার্যে যোগদান করিত, তাহা দেখিয়া 
কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তাহারা ভিন্ন শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ। 
একিস্ক কপট প্ররুতি সঙ্গীর্ঘচেতা লোক সর্বত্রই আছে; রায় পরিবারের 
সহিত শ্রীনাথের মাখামাখি দেখিয়া তাহারা গোপনে বলাবলি করিত, 
“ভ্রীনাথের এই অতিভক্তি সাধুর লক্ষণ নয়) এটা তার *বারিনে” 
চাল! গোলোক রায় ও ভুবন রায় যদি ম্যানেজার সাহেবের এত 
প্রিয়পাত্র না হ'তো। তালে নাথ জ্যোৎঙ্গা রায়ের বাপ-খুড়োর 
পারের ধুলো চাটুতো কি না দেখা যেত।” 

যাহা হউক, গ্রহবৈগুণ্যে গোণোক রায়ের নায়েবী পদ লাভের 
সস্ভাবন| এই ভাবে বিনুগ্ধ হইলে, মুচিবাড়িয়া কান্নারণের আমলাবর্গের 
এবং স্থানীর জনসাধারণের বারণ হইল নায়েবী পদট। ভুবন রায়ের 
“অদৃষ্টেই নাচিতেছে 1 এই ধারণা লোকের যনে বন্ধ-মূল হইবার 
কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 
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কিন্ত অনেক দিন নায়েবের পদে কোন লোক নিযুক্ত না হওয়ার, 
ম্যানেজার সাহেবের কাক্গকর্ম্মের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল । 
ভূতপূৰ্ব নায়েব পরলোক-গত, গোলোক রায় কুষ্ঠ-প্লোগাক্রান্ত, ভূবন 
রায় তখন অসুস্থ ; কুঠিতে এমন কোন দক্ষ কর্মচারী নাই যে, সাহেব 
কোন বৈষয়িক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে সছত্তর দিয়া তাহাকে সপ 
করিতে পারে। শ্রীনাথ মূর্খ হইলেও অত্যন্ত চতুর, জমিদারী-সংক্রান্ত 
কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, সাহেবের কোন প্রশ্নের নে 
বোকার মত উত্তর দিত না, বা কিংকর্তব্যবিমুড় হই নির্ধাক্‌ ভাবে 
মাথা চুন্কাইত না। তাহার আমিনী কাধ্যের অভিজ্ঞতায় যাহা সত্তর 
বলিয়া মনে হইত, তাহাই বিয়া” সাহেবকে সন্থষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিত। সাহেব কোন জটিল বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, গ্রীনাথ ভাবিয়া 
চিন্তিয়া উত্তর দিবে বলিয়া ছুই একদিনের সময় লইত, এবং ভুবন রায়ের 
সহিত পরামর্শ করিয়া সাহেবকে যথাযোগ্য উত্তর দিত। এইরপে 
“ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক” হইয়া, ম্যানেজার সাহেবের কাছে _ 
শ্রীনাথের বেশ “পসাঁর প্রতিপত্তি: হইল । সাহেব বুঝিলেন, তাহার 
কন্মচারিগণের মধ্যে যদি কাহারও উপর নির্ভর করিতে পার! যায়নে 
শ্রীনাথ গৌষাই। 

ভ্রীনাথ দেখিল তাহার উচ্চাভিলাবের পথে এক প্রচণ্ড বাধা 
বর্তমান। এই বাঁধা ভুবন রায়। ভুবন রায় বর্তমান থাকিতে, তাহার 
নায়েবী লাভের আশা “নিশার স্বপন সম" নিক্ষল। অথচ তাহার 
স্বগ্রধান প্রতিদন্বী ভুবন রায়ের সহায়তা ভিন্ন তাহার স্যায় দরিদ্র, 
সহায-সপ্পত্ভিহীন নিঃসম্বল নগণ্য ব্যক্তির নায়েবী লাভের বিন্দুমাত্র 
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রীনাথ তাহার ছুরাঁশা গোপন করিয়া, 
সঙকল্পসিদ্ধির জন্য ভুবন রায়ের সহিত অভিন্নহৃদয় সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার 


১৬৭ নায়েব মহাশয় 


করিতে লাগিল। নে প্রত্যহ একবার ভূবন রায়ের গৃহে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে সাঠ্টাঙ্গে প্রণিপাত, পূর্বক তাহার চরণ-রেণু গ্রহণ করিত, 
এবং ভক্তি-ভরে তাহা ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার পদতণে 
আসন গ্রহণ করিত। ভূবন রায় স্সেহে গদ্গদ্‌ হইয়া তাহার উপযুক্ত 
“ভাইপোঠকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিত। কিছুদিন ধরিয়া এই 
অভিনয় চলিল। ভুবন রায়কে জিজ্ঞাসা না৷ করিনা গ্রীনাথ গৌসাই 
কোন কাজই করিত না। ক্রমে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা এরূপ প্রগাচ 
হইল বে, তাহা দেখিয়া সকলেই অসঙ্কোচে দৈব-বাণী করিতে পারিত, 
ভুবন রায়ের আঁদেশ পাইলে শ্রীনাথ আমিন সকালে বিকালে দুই বেল! 
' নিপ্জের গলায় ছুরী দিয়া জীবন বিসর্জন করিতে পারে, তাঁহার উপন্ন 
*কাউ, আছে। 

এই দারুণ সমন্তার সময় ভরীনাথ আমিন তাহার উর্বর মস্তি 
আলোড়িত করিয়া, মন্দরমগ্থিত সমুদ্র-মধ্যবর্তী স্থধাঁভাগের স্তায় স্থধার 
= আধারস্বরপি নী এক রূপসী চওাঁলিনীকে উদ্ধার করিয়| আনিয়া কুঠির 
৯ অদূরে একটি পর্ণকুটারে সংস্থাপিত করিল ! শ্রীনাথ ভুবন রায়ের চরিত্র 
নখদর্পণে পাঠ করিয়াছিল, স্থতরাং সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল রাঘব-বোয়াল 
ভুবন রায় প্রাচীন হইলেও, রূপ-যৌবন-সম্পন্না, পদ্স-পলাশনেতর! ক্ষুদী 
টাড়ালনী রূপ মাংসপিণ্ডের টোপ গিলিবেই ; তখন আর সে মুখের 
বঁড়গী খুলিতে পারিবে না । গ্রীনাথের দীর্ঘ কালের আশা সফল হইবার 
ইহাই একমাত্র উপার। $ 

ভুবন রায় তখন বাদ্ধক্য-সীমার পদার্পণ করিয়াছিল ; তাহার প্রৌটা 
পত্রী একটি মাত্র সন্তান রাখিয়া কিছুদিন পূর্বে পরলোকে প্রস্থান 
করিয়াছিল । পুনর্ধার বিবাহের বয়স না থাঁকায, এবং কতকটা চক্ষু- 
লঙ্জাতেও বটে, ভুবন রায় দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের চেষ্টা না করিলে 
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তাহার ভোগস্থথেচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাহি। গ্রীনাথ তাহাকে 
খুঁড়ে? বলিয়া সম্বোধন করিলেও ভুবন রা সময়ে-সময়ে কথা প্রসঙ্গ 
তাহার হৃদয়াবেগের উচ্ছাস তাহার উপযুক্ত ‘ভাইপো”র নিকট প্রকাশ 
করিয়া হা হৃতাশ করিত ।  প্রীনাথও উপযুক্ত অবসর বুঝিরা এখুড়ো”র 
উৎকট বিরহানলে শান্তিবারি সেচন করিয়া, তাহার মনের আগুন 
নির্বাপিত করিবার ব্যবস্থা করিল। খুড়ো সেই মাংসপিণ্ডের টোপ 
অল্লান-বদনে গলাঁধঃকরণ করিল! শ্রীনাথ হানিয়া মনে মনে বলিল, 
“আর যাবে কোথা বাঁপধন! এবার তোমাকে বড়সীতে গেঁখেছি ; 
এখন খেণিয়ে তুল্তে পারলে হর ! বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি; « 
এ ফ।দ আমি তোমার জন্তেই পেতে রেখেছি ।* 

বৃদ্ধ ভুবন রায়ের মনবিহঙ্গ তখন লাবণ্যবতী চণ্ডালিনীর প্রেম-ফখাদে 
বন্দী! কাণজারণের নার়েবী ত তুচ্ছ, রাজার সিংহাসন পাইলেও 
চণ্ডালিনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া মোহান্ধ ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ 
করিতে চাহিত না! সে ভাবিল, “ম্যানেজার সাহেবের ভাব-ভঙ্গী ... 
দেখিয়া অনুমান হইতেছে, কাণ্‌নারণের নায়েবীটা আমিই গ্রহণ করি... 
ইহাই তাহার ইচ্ছা। কোন দিন হয় ত’ আমার নিকট তিনি এ 
প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন) কিন্তু তাহার প্রস্তাবে সন্মত হইলে আমার 
এই জীর্ণ জীবনতরীর কাণ্ডারী মনোমোহিনী ক্ষুদিসুন্দরীকে ছাড়িয়া 
কাণডারণের গুরুতর দারিত্বপূর্ণ কার্যেই জীবন : উৎসর্গ করিতে 
হইবে, ইচ্ছামতঃপ্রেম-লীলার অবসর পাইব না। বিশেষতঃ, নায়েৰী 
বইলে কাণজারণের কুঠীতেই থাকিতে হইবে ; ক্ষুদী যেরূপ অলোক- 
সামান্ত রূপসী, তাহাকে -কুঠির আঙ্গিনার ভিতর আশ্রয় দিতে সাহস 
হয় না ; তাহাকে দেখিয়। শেষে হয় ত’ হাম্ক্রি সাহেবই__না থাক্‌, এ 
রথ যখন শ্রীনাথ নাবাজীবনের আন্তরিক চেষ্টা, যত্র ও আগ্রহে লাভ 
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করিয়াছি, তখন তুচ্ছ নায়েবীর লোভে এই সাগর-ছেঁচা মাণিক ত্যাগ 
করিতে পারিব না। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সন্মান, আকর্ষণের বিষয় 
বটে, কিন্তু সে আর কয়দিনের জন্য? আমি যে দেওয়ানী করিতেছি, 
তাহাই বজায় থাক ; আমার অর্থের অভাব নাই, আর নায়েবীর লোভ 
করিব না। তবে এই দেওয়ানী কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিলে আমাকে নূতন 
নারেবের অধানতা স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্ত নাঁয়েবকে বদি সুঠোর 
মধ্যে রাখিতে পারি, তাহা হইলৈ নিবিিপ্পে প্রেরপীর প্রেম-সরোঁবরে 
- সাতার দিতে পারিব।  প্রীমান্‌ শ্রানাথ বাবাজী আমার নিতান্ত অনুগত, 
বিশেষতঃ আমার প্রজ্লিত বিরহাঁনল তাহার চেষ্টাতেই নির্বাপিত 
হইয়াছে ; আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। নাঁয়েবীটা তাহাকে দিতে 
পারিলে তাঁহার নিকট আমার ক্বতজ্ঞত! প্রকাশ করা হইবে ; তাহাকেও 
আমার মুঠোর মধ্যে রাখিতে পারিব। ভবিষ্যতে সে কোন বিষয়ে 
আমার প্রতিকূলতা করিতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। 
অন্য কেহ নায়েবী পাইলে আমার কর্তৃত্ থাকিবে না।  যেরূপে হউক, 
নারেবীটি তাহাঁকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; একটিলে ছুই 
পাখী মারিবার এমন সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।”--ভূবন রায় মনে 
মনে এইরূপ আঁলোচিনা করিলেও তাহার মনের কথা কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিল না । এমন কি “ভাই-পো* শ্রীনাঁথও জানিতে 
পাঁরিল না! 
অবশেষে সত্যই একদিন সুযোগ উপস্থিত হইল | নাঁয়েবের অভাবে 
কাজকর্মের নানা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া হাঁম্‌ক্রি সাহেব ভুবন রায়কে 
কুঠিতে ডাকাইয়া, তাহার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়া 
কাঁণজারণের নায়েরী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন । 
দেওয়ান ভুবন রায় ম্যানেজার সাহেবের এই অযাচিত অনুগ্রহে 
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অভিভূত হইয়া ক্কতাঞ্জলিপুটে : আবেগকল্পিত : স্বরে বলিল, “হুজুর, 
আপনার এই অনুগ্রহে আমি যে কতনুর সন্মানিত হইলাম, তাহা মুখে 
বলিয়া প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নাই। আমি হুজুরের নিমকের 
চাকর, হচুর়ের কার্যে দেহপাত করা ভিন্ন অন্ত উচ্চাভিলাষ আমার 
নাই। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে হুজুরের এই 
আদেশ আমি নতশিরে পালন করিতাম। কিন্ধ আমি প্রাচীন হইয়াছি ) 
নায়েবী কাধ্য পরিচালনে যে উত্সাহ, উত্তম ও পরিশ্রমের শক্তি 
অপরিহার্ঘা, তাহা আমার নাই। সুতরাং নায়েবীর গুরুভার বহন করা 
আমার পক্ষে স্থকঠিন। হঙ্ছুর যতদিন কাণজারণে আছেন, আর যে 
কয়দিন আমার কিঞ্চিৎ সামর্থ আছে, সে কয়দিন আমার দেওয়ানী 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াই হঙ্ধুরের সেবা! করিব। নায়েবীর যোগ্য লোক 
হুছুরের পেরেন্তাতেই আছে; তাহাকে নায়েবের পদে নিযুক্ত করিলে 
হচ্ছুর-মরকারের কাধ্য বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই চলিবে ; তাহার পর বদিক্তাৎ 
কোন দটিল বিষয়ে সলা-পরামর্শের আবশ্যক হয়, আমার সামান্ত বিদ্া- 
বুদ্ধিতে যেটুকু সাহায্য হইতে পারে--আমি তাহার ক্রুট করিব না» 
সাহেব নিন্তৰ্ধভাবে হিছুরের নিষকের চাকর” ভুবন রায়ের এই 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন; তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 
. ওয়েল ডেওয়ান, টুমি বৃড্‌ড হইয়াছ বটে, কিন্তু টোমার সকল শক্টি 
হাস হইয়াছে, ইহা বিশ্বোয়াস না করিবার যটেষ্ট কারণ আছে। যডি 
টুমি কাণজার্পের নায়েবী লইটে সম্মট না হও, টবে সেজন্ত আমি 
টোমাকে পীড়ন (1655) করিটে ইচ্ছা করি ন।। কিন্ত টুমি 
কাণার্দের আর. কোন্‌ আম্লাকে নায়েবীর যোগ্য বলিদ্।া ঠাহর 
করিয়াছ1শ ৷ 
দেওয়ান পুরর্ধার কুণিশ করিয়া বলিল, “হস্কুরের নিকট নায়েনী 
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পদের নিমিত্ত কাহারও জ্রন্ত সুপারি করিব, এরূপ ধৃষ্টতা আহার 
নাই £ তবে হুজুর যখন জিজ্ঞাস। করিলেন, তখন আমার সামান্য জ্ঞান- 
বুদ্ধি অনুসারে যাহাকে উপযুক্ত বলিয়! মনে করি--তাহার নাম হুজুরের 
গোচর না করা আমার পক্ষে গোস্তাকি। হুজুরের আমিন শ্রীনাথ 
গৌমাই এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি । নে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও কার্যদক্ষ 
আমলা ১ হুছুরের কার্য্যকে সে নিঙ্গের কার্য্য মনে করিয়া প্রাণপণ যে 
তাহা সম্পাদন করে। বিশেষতঃ শ্রীনাথ নিরহঙ্কার, নির্লোভ আমলা ; 
ভূতপূৰ্ব নায়েবের ধারণা ছিল--সেরেন্ডার কাদ হুুরের অপেক্ষাও সে 
বেশী বোঝে ! এই জন্য কখন কখন তাহাকে “ঘোড়! ডিঙ্গাইয়া ঘাস 
খাইবার’ চেষ্টা করিতে দেখা যাইত) স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হুজুরের 
অনভিমতে ও অঙ্ঞাতসারে অনেক কাজ করিতে গননা সে হুজুরের 
অসাধারণ বুদ্ধির কাছে ধরা) পড়িয়া বাইত ও হুজুরকে বিরক্ত করিম! 
তুলিত। হুজুরের দয়া ও ধৈরধ্যগুণের সীমা নাই, তাই সে শেষ পর্য্যন্ত 
লায়েবী করিতে পারিয়াছে। কিন্ত প্রীনাথ কখন হুজুরের নিকট সেরূপ 
গোস্ডাকি প্রকাশ করিবে না; হুজুরের স্বার্থ সে তাহার দেহের রক্তের 
মৃত মনে করে। আমাকে ত’ মে গুরুর মতই ভক্তি-শ্দ্ধা করে; 
আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাঁজই করে না। নে আমার 
নিতান্ত আপনার জন ; এই জন্য মনে হয়, আঁমাকে নায়েবী দেওয়া 

আর জীনাথকে নায়েধী দেওয়া. সমানই কথা ।” 
সাহেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “টোমার প্রষ্টাব অদঙ্গট 
নহে ডেওয়ান! আমার অফিসে যে সকল আম্লা আছে--টাহাডের 
মডে। গৌসাই বুডিডমান ও-ও ‘এক্সপিরিয়েন্্ট' ইহা লক্ষ্য করিয়াছি ; 
কিণ্ট, গ্াট বেগার ডরিদ্রের সণ্টান’ টাহার বিষয়-যম্পটি ডুরের কটা 
চাল-চুলা আছে কি না সণ্ডেহ ! নে কি প্রকারে জামিন ডিয়া এই 
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কাৰ্য্য লইবে? বিনা-দ্গামিনে টাহাকে আমার নায়েব নিষুক্ট করিবার 
শর্টি নাই। এ বিষয় টোমার কি বলিবার আছে ডেওয়াঁন ?” 

দেওয়ান আর এক দফা সেলাম বাঙ্গাইয়া বলিল, “হন্ধুর সকল 
দিক বিবেচনা করিয়াই কথা বলিয়াছেন। বিনা-জামিনে কেহ 
দারিত্বপূর্ণ নায়েবী পদ পাইতে পারে না, ইহা আমারও অজ্ঞাত নহে 
হুর! কিন্তু তুর যদি জীনাথের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে 
নাযেবী, পদে বাহাল করেন, তাহা হইলে আমি তাহার পক্ষে ছুই 
হাজার টাকার জামিন হইতে প্রস্তুত আছি। ইহীতেই হুজুরের ধারণা 
হইবে-_জটনাথ আমার কিরূপ বিশ্বাসের পাত্র ।” 

হীনাথের প্রতি দেওয়ানের নিঃন্বার্থ ভালবাসার পরিচয় পাইয়া হাম্‌ক্রি 
সাহেবসুগ্ধ হইলেন, এবং ছুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন, 
"আচ্ছা, টুমি এখন বাইটে পার, আমি বিবেচনা করিয়া ডেখি।* 

ম্যানেজার সাহেব ছই দিন ধরিরা “বিবেচনা” করিয়া খরীনাণকেই 
নায়েবী দেওয়া স্থির করিলেন। অনন্তর ভুবন রান তাহার দাদা , 
গোলোক রায়ের সহিত পরামর্শ না করিয়াই, এমন কি, তাহার সম্পূর্ণ 
অজ্লাতমারে জামিননানা স্বাক্ষরিত করিয়া, স্থানীয় সবরেজেষ্টারী 
আফিসে তাহা যথারীতি রেলেষ্টারী করিয়া দিল। পরদিন সাহেব 
সকল 'আমলাকে ডাকিয়া তাহাদের সনক্ষে ভ্রীনাথকে নায়েব নিযুক্ত 
করিবার স্কুমনান! পাঠ করিলেন। সেই দিন হইতে গরীনাধ গোসাই 
কাগঞারণের নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিনে তা হার দীর্ঘ- 
কালের চেষ্টা, বন, পরিশ্রম ও যড়যন্ন সফল হইল। ই্নাথ নায়েবী 
সনন্দ লাত করিনা, কুঠির দরবারে ক্কৃতজ্ঞতাভরে অবনত-মন্তকে 
সাহেবকে অভিবাদন করিল, অন্ান্স আমলাগণকে ও বখাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিল। ৬7 এ 


১৭৩ | নায়েব মহাশয় 


রোগ-শয্যাশায়ী গোলোক রায় এই সংবাদে বিচপিত হইয়া 
মুহূর্তের জন্ত দুঃসহ রোগ যন্ত্রণীও বিস্বৃত হইল! সে ভুবনকে নিভৃতে 
ডাকিয়া বিষ ভাবে বলিল, “ভাই, এত বড় ভুল ক'রে বস্লে! 
অথচ মর্তে পড়েছি দেখে আমাকে একবার কথাটা জিজ্ঞাসাও 
করলে না? যা করেছ, তা ভালই করেছ ) কিন্তু সাবধান ! মনে 
রেখ, তুমি খাল কেটে কুমীর আন্লে! বুড়ো হ'য়ে গেলে, এখনও 
“বারেনা' কি চিজ২_চিন্ুতে পারূলে না?” 

ভূবন হাসিয়া বলিল, “দাদা, আপনি অনর্থক ভয় কর্চেন ! 
ভ্রনাথকে নায়েবী দেওয়া। আর আমার নায়েবী নেওয়া--সমান কথা । 
শ্রীনাথকে দিয়ে বদি কখন আমাদের কোন অনিষ্ট হয়--তবে দিন-রাত 
সকলই মিথ্যা! পূর্বের সর্য্য পশ্চিমে উঠবে, কিন্তু ভীনাথ কখনও 
বিশ্বাসঘাতকতা কর্বে না, এ ঠিক জেনো ।” 

গোলোক রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, 
. “দেখে নিও ভাই !” 8 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
“এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে 
বাঙ্গলার সিংহাসন শুন্ত নাহি রবে।” 

কবিবর নবীনচন্ত্রের এই উক্তি মুচিবাড়িয়া কাণফার্ণের অগণা 
প্রজাপুঞ্জের অন্তরে পুনঃ-পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল, যখন-_বিগ্ভাহীন 
দরিদ্র জীনাথ গৌসাই সুরুব্বি ও 'খুড়ো মশায়” ভুবন রায়ের সুপারিসে 
এবং তাহার দ্গামিনের জোরে এই স্থবিস্তীর্ণ কাণসার্ণের নায়েবী-পদে 
সুপ্রতিষ্ঠিত, হইল । অতি-ভক্তিটা যে সাধুর লক্ষণ নহে, যেন এই 
প্রচলিত প্রবচন ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্বেই গরীনাথ, গোসাই নায়েবী-পদে 
বাহাল হইয়াও, কিছুদিন পর্যাস্ত ভুবন রায়কে তাহার ই্টদেবতা 
অপেক্ষা অধিক ভক্তি ও সন্মান প্রদর্শন তে লাগিল। সে ৮৮ 
দোন্দগ গ্রতাপশালী সদরের নায়েব, আমলাকুল-চুড়ামণি,_ আর 
ভুবন রায় তাহার অধীন একটা নীল কুঠির দেওয়ান মাত্র । সদরের 
একজন সাধারণ তহবীলদার অপেক্ষা ভুবন রায়ের পদগৌরব এক 
কড়াও অধিক মনে করিবার কারণ ছিল না) অথচ গোৌঁসাই তাহার 
সহিত ব্যবহারে এমন ভাৰ দেখাইত যে, ভুবন রাই কাণসারের 
ডেপুটী ম্যানেগার। আর সে তাহার পদানত ও আশ্রিত সামান্ত 
কারপরদাজ্জ মাত্র! ভুবনকে কার্য্যান্করোধে মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহণে 
কাণার্পের কাছারীতে আসিতে হইত। তুৰনের ঘোড়া বহু দূরে 
থাকিতেই গ্রীনাথ নায়েব শতকার্য্য ফেলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে 
কাছারীর বারান্দার নীচে আসিয়া দড়াইত। ভূবন বারান্দার নীচে 


১৭৫ নায়েব মহাশয় 


আনিয়া ঘোড়া হইতে নামিবার পূর্বেই শ্রীনাথ ভুবনের ঘোড়ার পাশে 
গিয়া, তাড়াতাড়ি তাহার খোঁড়ার নহে, ভুবনের) এক পায়ের 
পদরেখু অর্থাৎ জুতার ধূলা হাতে লইয়া, ব্রজের রজের মত তাহা 
ওঠে ও মস্তকে স্পর্শ করাইত। তাহার পর অশ্বটির অর্দ্ধেক প্রদক্ষিণ 
করিয়া, সেই ভাবে অন্য পদের পবিত্র রেণু সঞ্চয় ও তাহার সদ্্যবহার 
করিত! ইহা লক্ষ্য করিয়া হাম্ফ্রি সাহেবের আরদালী এত্রাহিম্‌ 
তাহার চাচাতো ভাই ব্রকতুল্লা হাল্গানাকে বণিয়াছিল, জুমুন্দির 
ভিট্কিলোমি দেখলে গা জলে’ মায়, ইচ্ছে হয়, মারি গালে এক 
থাপ্পোড় ! দেওয়ান্‌জির ঘোড়াট! যদি আর আন হাত উচু হতো, 
তা’হলে নায়েব বেট! তার পেটের তল! দিয়ে গিয়েই উনার আর এক, 
পায়ের ধুলো নিয়ে টাটুতো! আরে তুই হলি কাণসার্ণির নায়েব, 
আর রায়লি হ'লো তোরই এলাকার এট! ক্ষুদে নীলকুঠির দেয়ান ; 
তুই যাম্‌ তার পায়ের ধুলো! চাট্‌তে ? কি থেঞ্জার কথা! হা, নায়েব 
»ছেলো বটে সবঙ্গ ১. কদিন সে সায়েরকে পর্য্যন্ত রুলগেট! 
করতে গিয়েলো। পটেই মে নায়েবী ক'রে গিয়েচে ! তার 
যায়গায় হ’লো কি না এই মেটো আমিন. নায়েব? 'ছুঁচোর গোলাম 
চাগ্চিকে, তার মাইনে চোদ শিকে 1' আপশোষের কতা আর কি 
বুলুবো, ভাইজান ?” 

সামান্য আরদালীর মনের ভাব যখন_ এইরূপ, তপন গ্রীনাথের 
ব্যবহার দেখিয়া তাহার মন্বন্ধে কাণ সার্ণের আমলার কি ভাবিতঃ 
তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র । 

নায়েরী বাভ করিয়া প্রীনাথের ধারণ! হইল, নায়েবী-কাধদক্ষতার 
সর্দগ্রধান নিদর্শন ম্যানেজার সাহেবের মনস্তি-দাধন ! স্থতরাং ইহা 
তাহার কর্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল, কাপরার্ণের সকল কর্মচারী 


নায়েব মহাশয় ১৭৬ 


ধান বিসঞ্জন দিয়া, নানা অবৈধ কাৰ্য মিঃ হাম্ক্রির মনোরঞ্জন 
করিয়া টাকরী বজার রাখিত! কেহ বিবেক বা কর্তব/জ্ঞানের সগ্মান 
রক্ষার চেষ্টা করিলে, সাহেব যে ঢাধায় তাহাকে গালি দিতেন,--অতি 
ইতর চোগাড়ও সে ভাবা ব্যবহার করিতে কুষ্ঠিত হয়! দীর্ঘকালের 
পভিজ্ঞতা-ফলে সাহেবের ধারণা হইয়াছিল, চাকরীর খাতিরে বাঙ্গালী 
সর্বপ্রকার হীনতা ও অপমান পরিপাক করিতে পারে। নায়েব সর্বাঙ্গ 
সাক্কালকে পরচ্যুত করা সাহেবের সাধ্যাতীত ছিল বলিয়া, তিনি 
সাহেবকে তত ভয় করিতেন না,--সময়ে-সময়ে তেলস্থিতারও পরিচয় 
দিতেন; সাহ্ৰেও তাহাকে কতকটা খাতির করিয়া চলিতেন। কিন্ধ 


প্রস্থৃতি অগ্থপায় অবলঙ্নে প্রহর প্রশংসাভান্ন হইবার চেষ্টা “করিতে” 
গাগিণ। জীনাখ গোসাই সাহেবের নিকট এতই হীনতা ও দৈন্য প্রকাশ 
করিত যে, ছাম্‌ফ্রি সাহেব সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালী- 
চবির, বিশেষতঃ কুটির আমলাদের ফন্দী-ফিকির নখ-দর্পণে পাঠ করিতে 
সমর্থ হইলেও, জীনাথের ভাকামীর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কপটতা 
ও কুটিলতার সন্ধান পাইতেন না। সরলতাই যে তাহার 'বক্রতার 
নি্ভরের দ্ধ ইহা সে কোন দিন সাহেবকে বুঝিতে দেয় নাই! সর্ধাঙ্গ 


১৭৭ নায়েব মহাশয় 


বলিয়া মনে করিত, এবং তাহা স্ুসম্পর করিয়া গৌরব অন্থভব করিত 
যে কোন হেয়, হীন, জঘন্য কাজ করিয়া মে হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট 
প্রতিপন্ন করিত-_সে সাহেবের ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছুই নহে) সে 
সাহেবের হাতের চাবুক, ভ্রীচরণের বুট, এবং ঘোড়ার জিনের রেকাবদল। 

সুতরাং জীনাথ গোসাই কিছু দিনের মধ্যেই হাম্ক্রি সাহেবকে মঙ্ 
মুগ্জরৎ বশীভূত করিয়াছে দেখিয়া কেছই বিস্মিত হইল না। বিভ্াবদ্ধি- 
হীন, নিঃস্ব জীনাথ সহসা যেন আলাদীনের প্রদীপ হপ্তগত করিয়া অলপ 
দিনেই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে ঘোর্দও প্রতাপণাণী হুইয়া উঠিল। এমন 
কি, মে-দিগরের ভজ্রসনাজও জীনাথের কাধানক্ষতার পরিচয় পাইয়া, 
পরম গণ্তীর ভাবে মাখা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, “কর্মণ। বাধতে 
বুদ্ধিঃ| ভাতের হাড়ি নামাইতে লোহার বেড়ি ধরিয়া যাহার হাতে 
কড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার কড়! হুকুমে এত বড় কাণ সারণের সকল 
কাজ কলের মত চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি কারণ আছে?” 


*৬ গোলোক রায় ও ভুখন রায় জাতূয়ুগলের অভ্যুদয় কালে__তাছাদের 


রংশের সকলেই হাম্‌ড্রি সাহেবের অনুগ্রহে কাণস্ারণে চাকরী পাই 
অনন-বন্তের সংস্থান করিয়া শইয়াছিল) ম্যানেজার সাহেবকে বলীকৃত 
করিয়া গীনাথও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। তাহার ছোট ভ্রাতা 
কালী গোসাইকে আনি! সে কাণসারণের একটি কাছারীতে গোমন্রা 
নিযুক্ত করিয়া দিল) এবং অন্ত সহোদর জবীকেশ গোসাইকে আমিনী পদ 
প্রদান করিল। ইহা যে জীনাথের ভ্রান্থবংসলতার প্রমাণ, এক্সপ যেন 
কেহ মনে করিবেন না। তাহার সায় স্বার্থপর, পরইীফাতর ও কুটিল 
লোক নে আয্মীয়-স্থজনগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে, ইহা আশা করা 
যায় না।: ভ্ারকে বলীকৃত রাখিয়া পরিজনবর্গের উপর প্রা 
সংস্থাপনের জরা ইহা তাহার একটি জনিন্দা-দুন্ধর চাল মাত্র । 
১২ 


নায়েব মহাশয় ১৭৮ 


বর্বাঙ্গ সান্যাল যখন নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় 
তিনি প্রভুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, অন্তান্ঠ: ভূম্বামিগণের স্থায়ী 
সম্পত্তি, পত্তনীদার, দরপত্তনীদাঁর ব| ছে-পত্তনীদাঁররূপে__যে কোন 
উপায়েই হউক, কাঁণ সারণের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন ; এতড্িন 
তিনি নানা কৌশলে কান্সারণের সন্নিকটবতত্তা জমীদারদের সম্পত্তি 
দখলে রাখিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ক্ষদ্র-ক্ষুদ 
দুর্বল জমীদাঁরেরা ম|মলা-মকদ্দমা রূপ শোণিত-শোষণের সংগ্রামে 
তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় অগ্রসর হইতে: সাহস করিবে না। 
সেই সকল জমীদাঁরের কর্মচারীর! গণ্ডগোলের স্বত্রপাত করিলে সান্তাল 
নায়েব কুকুরের সন্মুখে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া চীৎকারের পথ বন্ধ 
করিতেন। কুকুরগুলা মহানন্দে সেই মাংস চর্কণ করিতে থাঁকিত 5 
তিনিও সেই সুযোগে প্রাঙ্জের গ্যায় স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন। কুটনীতি- 
বিশারদ, তীকষবুদ্ধি সান্যাল নায়েব যত দিন স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, 
এই ভাবেই কাঙ্গ চালাইয়া গিয়াছেন। শ্রীনাথ গৌদাই_ গৌসাই, 
‘গোবিন্দ, মান্য হইলেও, কুকুরকে বঞ্চিত করিয়া সেই মাংসপিওগুলি 
নিজের কণ্ঠদংলগ্ন ঝুণির ভিতর নিক্ষেপ করিতে লাঁগিল। ইহাতে 
গৃহস্থের কুকুরগুলা অসম্তষ্ট হইয়া তীব্র চীৎকাঁরে নিদ্রিত: গৃহবাদীদের 
সতর্ক করিতে লাগিল।  গৃহস্থদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহার| নয়ন 
উন্নীলিত করিয়া দেখিলেন, “ঘোল খায় হরিদাস, মাধাই দেয় কড়ি!” 
এ অতি চমৎকার ব্যবস্থা | 

প্রতিবেশী ভূঙ্বামিগণ দুর্বল হইলেও, ঘরের কড়ি দিয়া নির্ধিবাঁদে 
হরিদাসকে ঘোল খাওয়াইিতে রাজী হইলেন না,_ধোল খাওয়াইবাঁর 
সন্ত রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ; রাজ-কুটুম্বের বিরুদ্ধে তাঁহারা আদালতে 
অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । 


১৭৯ নায়েব মহাশয় 


এই “াধাই’ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতিলাল বেহানীর নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । মতিলালের পূর্বপুরুষের! বিহারাঞ্চল হইতে বাণিজ্য 
করিতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সেকালে যে সকল বণিক ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে কমলার প্রসন্নতা লাড করিতে সমর্থ হইতেন, তাহারাই 
ভূনম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমীদার হইয়া বসিতেন। স্বয়ং ইট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীই যন  তুলাদণ্ডের কল্যাণে রাজদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন, 
তখন দেশী বণিকেরাও সুযোগ পাইলে সেই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ 
করিবেন, ইহা ব্পূ্ণ স্বাভাবিক | মতিলালের পূর্বপুরুষ বাণিজ্যে 
বিস্তর অর্থনঞ্চয় করিয়া, জাফরগঞ্জ জেলার জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। 
মতিলালের সম্পত্তি ও. মুচিবাড়িয়া কাঁণজার্ণের সম্পত্তি পন্মাতীরবর্তী_ ও 
পরস্পর সংলগ্ন। 

মুচিবাড়িয়া কাঁণজারণের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত 
করিলে, ফৌজদারী হাকিম ঘটা করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন । 
্ন্নাতীরবর্ভী মাঁণিকচর গ্রামে হাকিমের ক্যাম্প’ পড়িল; মতিলালকে 
সংবাদ দেওয়। হইল-_ধৰ্ম্মাবতার এই ক্যাম্পের এজলাসে বসির স্তাযদণ্ড 
পরিচালন করিবেন । কিন্তু ইহাতে মতিলালের যথেষ্ট অস্থবিধা হইল |. 
তিনি বলিলেন, বিচারের স্থান-নির্ববাচনে ধন্মীবতার মহাশয় নিরপেক্ষতার 
পরিচর দিতে পারেন নাই ১ কারণ, মাঁণিকচরের সারিধ্যে তাহার কেনি 
প্রজার বসতি নাই,_-সেই স্থানের যাবতীয় অধিবাঁনীই কাণসসারণের 
গ্রজা। সুতরাং আসামীর পরিবর্তে ফরিয়াদীকেই ঘোল খাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইতে হইল! ইহাতে তিনি নিরুৎসাহ না৷ হইয়। সদর হইতে একজন 
বি-এল মার্কা উকীলকে তাহার পক্ষে মামলার তদ্বির করিতে ফৌজদারী 
ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিলেন । বলা বাহুল্য, কাঁণঞ্রারণের উকীল মোক্তার ও . 
আমলার দলও মহাঁসমারোহে এই মামলার তদ্বিরে প্রবৃত্ত হইলেন। 


নায়েব মহাশয় ১৮০ 


ধর্মীবতার সদর হইতে মাষলা করিতে আসিয়া কাঁণ সারণের 
এলাকায় শিবির-দন্নিবেশ করিয়াছেন,_অতিথি-সৎকারের কোন ক্রটি 
না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হাম্‌ক্রি সাহেব এবং নায়েব শ্রীনাথ গৌসাই 
তাঁহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়াই মনে করিলেন। সুতরাং ধর্ম্মাবতাঁর 
ক্যাম্পের /এজলামে বিচার আরম্ভ করিবার পূর্বে, কাঁণজারণের পক্ষ 
হইতে পানাহারের যেরূপ আরোজন হইল, তাহা দেখিলে কোন 
অনভিজ্ঞ আগন্তক নিশ্চয়ই অনুমান করিত--কোন সন্তরান্ত জমীদার 
তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাগত বরযাত্রীদের পোলাও কালিয়া 
দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেছেন! ধর্ম্মাবতারের মনোরঞ্জনের জন্য পাঁন- 
ভোজনের কোন উপচাঁরই বাদ পড়িল না। কিন্তু বিচারক মহাঁশর 
সচতুর ‘প্রাজ্ঞ’ হাকিম,_-তিনি পেটে থাইয়াই পিঠে সহিবার লোক 
ছিলেন না; তিনি হামৃক্রি সাহেবের নিমকের সন্মান রাখিলেন ন।; 
আহারাদির, পর ক্যাম্পের এজলাঁনে বপিয়া যে স্থুর বাহির করিলেন, 
কাণপ্রারণের আমলা ও উকীল মোক্তারগণের তাঁহা নিতান্ত বেস্থুরো! 
বোধ হইল!  মতিলালের উকীল যথাযোগ্য উৎসাহের সহিত মন্কেলের 
পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কাণসারণের কাধ্যকাঁরকের! শঙ্কিত- 
ভাবে “মুখ চাঁওয়াচাওয়ি” করিতে লাগিল। কিন্তু নায়েব গ্রীনাথ 
(গৌসাই কেবল একটি শর লইয়াই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই, 

“অকস্মাৎ তুর্য্যধবনি হইল তখন, 
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ!” 

ধর্মীবতার পরদিন মামল! করিবেন বলিয়া সেদিনের জন্ত বিচার মুলতুবি 
রাখিলেন। পরদিন যথাসময়ে মামলা আরম্ভ হইল; কিন্তু কাণপারণের 
পক্ষ হইতে সেদিন এন চমৎকার তথ্ির হইরাছিল, এরূপ অল্রান্ত ও 
অকাট্য নজীর দাখিল করা হইয়াছিল যে, এই মামলার কাণ ্ারণের 
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জয়লাভ স্থনিশ্চিত-_এ বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না: 
এমন কি, নজিরের প্রভাবে মতিলাঁলের উকীল পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া 
আপন-পর ভুলিয়া গেলেন,__ভাহার ক্রোধ হইল । 
এজলাসে অনেকেই মামলা দেখিতে আসিয়াছিল। . অকাট্য 
নজীরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাহারা মুগ্ধ হইলেও একজন নির্বোধ 
ভদ্রলোক বিবেচনার অভাঁববশতঃ ধর্ম্মাবতারের অনিন্দ্কুন্দর বিচাঁর- 
পদ্ধতির অনুমোদন করিতে পাঁরিলেন না; ইহা বিচারের অভিনয়মাত্র 
অনুমান করিয়া অত্যন্ত ক্ষ হইলেন, এবং নিজের নাক কাটিয়া পরের 
যাত্রা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন ! 
এই ভদ্রলোকিটির নাম ডাক্তার যোগেন্দ বিশ্বাস তিনি কাপর 

সারণের প্রজা ছিলেন, এবং বাসগ্রাম মাণিকচরেই স্বাধীন ভাবে 
চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন । যোগেন্দ্র বিশ্বাস মামলার গতি ও প্রকৃতি 
লক্ষ্য করিয়া তাঁড়ীতাঁড়ি মতিলালকে একখানি পত্র লিখিলেন ; সেই 
পত্রে তিনি মতিলালের উকীলকে সেনাপতি মীরজাফরের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়| এই কয়েক ছত্র কবিতা উদ্ধ,ত করিলেন, 

“দেখিছ না সর্বনাশ সম্থখে তোমার ! 

যায় বঙ্গসিংহাসন, যায় স্বাধীনতা ধন, 

ঘেতেছে ভাসিয়া সব,-_কি দেখিছ আর ? 

ভেবেছ কি রণে শুধু করি পরাজয় 

“কুঠীয়াল? শক্রগণ ফিরে যাবে ত্যজি রগ, 

আবার “বেহানী, বঙ্গে হইবে উদয় ?” 
- বলা বাহুল্য, যোগেন্দ ডাঁক্তার কিঞ্চিৎ দাঁহিত্য-রসাঁসক্ত ছিলেন 
বলিয়া, তাঁছার পত্রে কবিত্বরস খয়রাঁৎ করিয়া বসিলেন। লোকটি 
সরল, এইজন্ তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন না যে, এই পত্র লিখিয়া বৃথা 
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খাল কেটে কুমীর আনিলেন ! বিশেষতঃ তিনি কাণ স্লারণের প্রজা! 
মতিলাল দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাসহেতু বাঙ্গলাভাবা ভালই বুঝিতেন ; 
কিন্তু তিনি সাহিতা-রসে বঞ্চিত ছিণেন 5 স্থতরাং পত্রখানির মর্ম্ম ঠিক 
বুঝিতে ন! পারিয়া, তাঁহার বরকন্দাজ মারফৎ তাহা মাণিকচরে 
তাহার উক্কীল বাবুর নিকট পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে অনুরোধ 
করিলেন--তিনিই বেন যোগেন ডাক্তারের, প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার 
অজ্ঞত| দূর করেন। 

মতিলালের উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে আনিয়া তাহার 
বিপক্ষদ্ের সহিত মিশিয়া পড়িয়াছিলেন। বরকন্দা যখন মতিলাবের 
পত্র লইয়| হার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি কাণ সারণের 
কর্মচারীদের নিমন্ণে ভোজের মজলিসে সমুপস্থিত ! মন্ষেলের পত্র ও 
সেই পত্রের মধ্যে ডাক্তারের পত্রথানি পাঠ করিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়। 
গেণ। কিস্ক অবিলম্বেই তিনি কর্তব্য স্থির করিয়া! লইবেন; এবং 
বরকন্দাজকে বিদায় দিয়! সেই পত্র ছুইখানি ধৰ্্মাবতার ডেপুটী হাকিমকে, 
.. ও হাম্ফ্রি সাহেবের প্রতিনিধি প্রীনাথ নায়েবকে দেখাইলেন। কথাটা 
যখন ফরিয়াদীর কাণে উঠিয়াছে--তখন সতর্ক থাকাই কর্তব্য মনে 
করিয়া, উকীল বাবু সে যাত্রা পান-ভোজনের লোভ ত্যাগ করিয়া স্ষু 
মনে প্রস্থান করিলেন। ডেপুটী বাবুও মামলার শেষ মীমাংসা ন! করিয়া, 
মাণিকচর হইতে ক্যাম্প উঠাইয়। লইগা! প্রস্থান করিলেন। মতিলালের 
শ্রাদ্ধ অধিক দুর গড়াইল না বটে, কিছ্ধ নায়েব প্রীনাথ গৌসাই ক্রোধে 
তক্ষকের শ্যায় গঞ্জন করিতে-করিতে প্রতিজ্ঞা করিল-_বোগেন 
ডাক্তারকে সে জেলে না! পুরিয়! ছাড়িবে না। ক্রুদ্ধ নায়েব অতঃপর 
বোগেন ডাক্তারের নির্ঘ্যাতনের যে ব্যবস্থা করিল, মুচিবাড়িয়ার 
এলাকাতেই তাহা শোডা পাইত। নায়েব ভ্ৰীনাথ গৌনাইয়ের নায়েনী 
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চালের পরিচয় প্রদানের জন্তই এই অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ 
করিতে হইল । | 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রীনাথ নায়েব ‘সরকারী কাঁধে” 
মাণিকচরে উপস্থিত হইরা, থানার দ্ারোগাকে নৈশ ভোজনের দন্ত 
কাছারী-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল ।-- আহারাদির পর দারোগাকে অন্গুরোধ 
করা৷ হইল, শাস্তিরক্ষার জন্য পরস্থাপহারী যোগেন ডাক্তারের হাতে 
হাতকড়ি দিয়া চালান দিতে হইবে ; বে যাহাতে দীর্ঘকাল কারাগারে 
আবদ্ধ থাকি! চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা, করিতে 
হইবে। দারোগা প্রথমে কথাট! কাণেই তুলিল না। নায়েব দেখিল, 
উপযুক্ত মুষ্টিযোগ ভিন্ন দারোগার ববধিরতা নিরারণের আশা নাই, সুতরাং 
অবিলম্বে অব্যৰ্থ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইল। স্বর্ণবটিত মুষ্টিযোগের 
ক্রিয়া অতি চমৎকার ! ‘গোপনে বিরলে বনি নিশি দ্বিপ্রহরে’ মাণিক- 
চরের দুই বিধাতাপুরুণ, নায়েব ও দারোগা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরাষশের 
পর স্থির করিল, নায়েবের আশ্রিতা একটি বিধব| পরদিন থানায় গিয়া 
যোগেন ডাক্তারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উপস্থিত করিবে। এই 
অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য কিরূপ তদবির করিতে হইরে, এবং 
কোথার কি ভাবে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা৷ হইবে,__পরামর্শ-সভায় 
তাহাও স্থির হইয়া গেল। 

যোগেন ডাক্তার জাতিতে মাহিখ।। সেকালে অধিকাংশ নী কুটা 
মাঁহিধ্য কৰ্ণ্মচারিবর্গ বারা পরিচালিত হইত। কুঠির কানকর্পু। এবং 
তাহার কার্য্য-পরিচালকগণের '্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যোগেন্জ 
ডাক্তারের অভিজ্ঞত। ছিল । বিশেষতঃ শ্রীনাথ নায়েব যে কি “চি্র'। 
তাহা তাহার অবিদিত ছিল ন|। যোগেন্্র ডাক্তার যে মুহে 
শুনিলেন, নায়েব ‘সরকারী কার্যে” মাণিকচরে আপিয়াছে। এবং 
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গরমীদারের কাছ্ারীতে দারোগার নৈশতোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, 
সেই মুহুর্তেই তিনি সরকারী কা্থাটার স্বরূপ অনুমান করিতে সমর্থ 
হইলেন) এবং দারোগা নিমহপ-রক্ষার দন্ত জমীদারী কাছারীতে পদার্পণ 
করিবার পূর্বেই, ডাকার কাছারীঘরের পশ্চাত্বন্তী জঙ্গলে প্রবেশ 
করিলেন। কাছারী-ঘরের পশ্চাতে সেই বনের দিকে একটা বাতায়ন 
পণ্ধোমূক ছিল। তাছার আড়ালে দাড়াইয়া ডাক্তার নায়েব-দারোগার 
কল পরামর্শ ই শুনিতে পাইলেন; কারণ স্বাভাবিক প্বরেই তাহাদের 
পর্নামর্শ চলিতেন্িল। যাহার বিরুদ্ধে ধড়বন্্। সে যে সেই রাত্রিকালে 
লে লুকাইর খাকিরা তাহাদের সদালাপ শ্রবণ করিতে পারে,_এক্সপ 
সন্তাধনা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। 

যোগেজ ডাক্ারের বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও একটি শিশু পুর ভিন্ন 
গত কোন গ্াস্মীয়-পরিদন ছিল না। নারেবের আগনন-সংবাদ পাই 
তিনি পুর্সেই তাহাদিগকে কোন আত্মীয়ের গৃহে পাঠাই কতকটা 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিপদ জনিবার্ঘ) সুঝিবা। সঙ্গতিপন্ন ও, 
গদাম লোক হইলেও গ্রামে থাকিতে তাহার সাহস হইণ না,--সেই 
স্বারেই তিনি গ্রাম ত্যাগ করিলেন ! 

_ কিন্তু গ্রাম হইতে নিরাপদে পলায়ন করাও তাহার অসাধ্য হয়া 
ইঠিল। নায়েব জীনাধ গোসাই তাহাকে হাজতে পরিবার অন 
উস হইয়া পূর্কোই পাকা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যোগেন 
চাকার গ্রামের বে পথ দির গ্রামান্তরে যাইবার চেষ্টা করেন, সেট 
পথেই দেখিতে পান কুঠির লোক পাহারায় আছে ! ক্রমে রাত্রি প্রার 
শেষ হইৰ| আসিল) কিন্তু কোন দিক দিয়াই তিনি নায়েবের দৃষ্টি 
খততিকম-পৃর্দক গ্রামের বাহিরে নাইন্ডে পারিলেন না! গন তিনি 
নিরুপায় হইছা হন ক্ষণ ভাঙ্গিয়া নধীর ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং 


১৮৫ নায়েব মহাশয় 
উলঙ্গ ইইা পরিধের বর মাথায় বাধিয়া, অতি কষ্টে নদী পার হইগেন। 
লেই অবস্থায় সাছেবের কোন কোন প্রহরী গাহাকে দেখিতে পাইলেও। 
তাহাদের ধারণা হইল, রাত্রিপেষে কোন জেলে মাছ ধরিবার জন্তু জলে 
নামিয়াছে; গুতরাং তাহা রা ভাহার অনুসরণের চেষ্টা করিল না। 
যোগেঙ্গ ডাকার বন জঙ্গল, খাপ বিল ও বিন্বীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম 
করিয়া পর দিন প্রভাতে ভিন্ন জেলার একখানি গ্রামে উপস্থিত হইলেন । 
একে সারা রাত্রি তাহার নিলা হয়' নাই, তাহার উপর 'নাহারে 
কঠোর পরিশ্রম! তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোটনীঘ হইয়া উঠিল। 
কিন্তু তখনও তাহার আতঙ্ক দুর হইগ লা) কারণ, ভিন্প ছেল! হইলেও 
সেই গ্রামধানি ঠাছার জমিদারের সম্পন্তি। এই গ্রামে যোগে 
ডাক্তারের পরিচিত কয়েকঘর সম্প্ গৃহস্থ ঘাস করিত । তিনি তাছাদের 
সহিত সাগাৎ করিয়া তাহার বিপদের কথা বলিলেন, এবং কাতর ভাবে 
স্ঠাহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্ত বিনয়ের কথা এই ঘে, 
কাছিনী শুনিয়া কেছই তাহাকে এক বেলার জল্তও আল দান 
করিতে সগ্গত হইগ না! সক্ষলেরট আশঙ্কা হইল, ঠাছাকে আহঃ 
দিগাছ্ে-.এ কখ। নার়েবের কর্ণ-গোচর হইলে, নায়েব তাহাদের সর্বস্বান্ত 
করিতে কুষ্িত হইবে না! 
. যোগে ভাক্ারের মনের অবস্থা তখন কিন্প হইয়াছিল, সম্ধদয 
পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ । সেন্স” ববস্থা় না 
পড়িলে কেহ তাহা জাদঙ্গম করিতে পারে না। পল্লীর কোন গৃছেই 
আপ্রয় না পাইয়া তিনি ক্ষোন্ঠে ছঃখে কাদির ফেলিলেন।"কিন্ধ স্থির 
হইয়া কাদিবারঞ বস ছিল না। ক্ুবা-চুক্া তিনি চড়ছিক অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলেন) এবং ধা নিরৃত্ধির আন্ত উপার না দেখিয়া আমন 
এক সুহীর দোকানে উপস্থিত হছইলেন। ঠীছার কাছে কিছু পর্স! ছিল। 
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মেই দোকান হইতে তিনি কয়েক পয়সার মুড়ি মুড়কী কিনিয়া! লইয়া 
গ্রামপ্রান্তন্থ একটি বটবুক্ষের ছারায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে 
বসিয়া মুডি-ুড়কীগুলি চর্বাণ করিয়া অনুরবর্তাঁ জলাশয়ে অঞ্জলি ভরিয়। 
জলপান করিলেন। : এই ভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, 
তিনি সেই বৃক্ষতলেই কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। 

অতঃপর তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে 
লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, জাঁফরগঞ্জে 
উপস্থিত হইয়া তাহার হিতৈষী ৷ প্ৰমীদার : মতিলাল বেহানীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং এই দারুণ বিপদে তাহারই শরণাগত 
হইবেন । 

কিন্ত 'জাফরগঞ্জে যাওয়াও তাহার পক্ষে সহজ হইল না। তিনি 
বুঝিতে পারিবেন, সেখান হইতে যে বাধা সড়ক দিয়া জাঁফরগঞ্জে বাওয়া 
যায়, সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলে, অবিলদ্বেই তাহাকে জমীদারের 
পাইকের হাতে ধরা পড়িতে হইবে। নায়েব তাহাকে ধরিয়া লইয়া 
যাইবার জগ্ঠ চারিদিকে পাইক-বরকন্দাজ পাঠাইয়াছে, এ বিষয়ে তাহার, 
মনোহ ছিল না। জুতরাং তিনি মনেই বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া সৌজাপধে 
জাফরগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহন করিলেন না। অনেক বন 
জঙ্গল ভাঙ্গি দুর্গম ঘোরা পগে চলিয়া একদিনের পরিবর্তে তিনদিনে 
জাঁফরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন | তিনি নতিলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, 
তাহাকে তাহার বিপদের কথা আস্ভোপাস্ত বলিলেন। 

ছাফরগঞ্জের সদর ষ্টেশন হইতে কিছুরুরে মতিলালের বাস । নৃতিলাদ 
যোগেন্দ ডাক্তারের বিরুদ্ধে নারেবের বড়নপ্র-কাহিনী শুনিয়া দুঃখিত 
হইণেন ; এবং ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সদরে গির়া জানিতে পারিবেন, 
ডাক্তারকে চুরি মামণার আনামী করিয়া ‘পুলিশ কেন’ হুইয়াছে। 
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মতিলাল অগত্যা ডাক্তারকে এদলানে হাদির করাইয়া স্বয়ং ভাহার 
জামিন হইলেন । 

ডাক্তার জামিনে মুক্তি-লাড করিয়া মাণিকচরে বাত্রা করিলেন; 
কিন্ত তাহার বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িবে, ইহ! তিনি তখনও কল্পনাও 
করিতে পারিবেন না !-_মুচিবাড়িয়া * কাণজর্ণের সদর-কুঠির পাশ 
দিয়াই মাণিকচরে যাইবার পথ। বোগেঙ্স ডাক্তার প্রভাতে কুঠির 
সরিকটবর্তী হইয়া সন্ুখেই দেখিলেন এক হাতী । 

এই  হস্তীর আরোহী গগেন নুখুব্যে সম্পন্ন ব্যক্তি,-_মাণিকচর- 
সন্নিহিত নহদেবপুরে তাঁহার বাস। হাম্ত্রিৎ সাহেবের সহিত প্রত্যক্ষতঃ 
তাহার কোন স্বার্থ-মধ্বন্ধ ন| গাঁকিলেও, তিনি সাহেবকে ভাঁহার মুরুব্বি 
মনে করিতেন, এবং সাহেবের “মাই ডিয়ার’ হইরা পাকিবার উচ্চাভিলাযে 
তাহার ও তাহার কুঠির আমলাদের প্রত্যেক অপকর্মের সমর্থন 
করিতেন। এই সুখোপাধ্যার-নন্দন যোগেন্্র ডাক্কারের ছুর্মতির 
ইতিহাস পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন ; এবং চুরির অভিযোগে পুলিশ 
তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা. করিতেছে, তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। 
কুতরাং তিনি সহসা যোগেন্ ডাক্তারকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মণে 
দেখিরা, আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, এনং হামৃক্রি সাহেবের গোরেন্বাগিরির 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না! অথচ এই মুখুজ্যে আমাদের পর্ী- 
সমাজের একজন মন্ত্ান্ত--শরে্ঠ ব্যক্তি ! 

খগেন সুগুয্য ডাক্তারকে দেখিয়া হাতী হইতে নামিবেন ) এবং 
ডাক্তারের বিপদ সঙ্থন্ধে যেন কিছুই জানেন নাঃ এইরূপ ভাব দেখাইয়া, 
তাহার কুশলাদি-বার্ত৷ জিজ্ঞাস করিলেন। তাহার পর বলিলেন, 
“তবে ভারা, এ পথে এখন বাড়ীতেই চলেছ না কি?” 

ডাক্তার বলিলেন, “হা, কুটুদ্বিতে শেষ করে এখন বাড়ী যাচ্ছি; সামান্ত 
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কয়েক ক্রোশ বৈ ত নয়,_বেলা এগারটার মধ্যেই মাঁণিকচরে পৌঁছাতে 
পারবো।” 
" মুখুয্যে বাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, “বিলক্ষণ ! 
তাও কি হয়? এখন বেল! সাড়ে আটটা; রোদ,রে কেন অনর্থক কষ্ট 
ভোগ করবে? মুচিবাড়িয়ার আমার একটু কাজ আছে, তা শেষ 
করে” এই হাতীতেই বেড়িয়ে পড়বো । তোমাকে তোমার বাড়ীতে 
নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী যাব। মধ্যান্ণে আহারের ব্যবস্থার জন্যে কোন 
চিন্তে নেই ; আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব। আমাকেও ত’ চাট 
খেতে হবে। চল, বেশ গল্প-গুজবে সময় কাটবে ৷” 

ডাক্তার এই প্রস্তাবে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন 
আগত্তিই গ্রাহ্য হইল না। খগেন মুখুজ্যে মহা সমাদরে তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। 

শ্রীনাথ নায়েব সেই সময় কাণ.দারণের কাছারী হইতে বাহির হইয়া 
বাড়ী বাইতেছিল ; পথিমধ্যে সে খগেন মুধুজ্যের সঙ্গে বোগেক্র ডাক্তারকে 
দেখিয়া এতই বিস্মিত হইল যে, তাহার গতি-শক্তি রহিত হইল! দে 
বিস্কারিত নেত্রে খগেন মুখুজোর মুখের দিকে চাহিতেই, চোখে- 
চোখে পরস্পরের মনের কথা ব্যক্ত হইল। ডাক্তার সঙ্কুচিত ভাবে 
নতমস্তকে. এক পাশে দীড়াইয়া রহিলেন) তাহার তখন মনে হইল, 
“মুখুজ্যের অন্থরোধে তার সঙ্গে এসে কি কুকর্ম্মই করেছি !” 
'সুধুজ্যে তাহার সঙ্কুচিত ভার লক্ষ্য করিয়া নায়েবকে বলিলেন, 
"আমি পথ৷ দিয়ে আম্তে আস্তে হঠাৎ যোগীন ভায়ার সঙ্গে দেখা ! 
উনি না কি কয়েক দিন বাড়ী ছাড়া,__কোথায় কুটুম্বিতে করতে 
গিয়েছিলেন। তা আমি বল্লাম, এত বেলায় আর বাড়ী গিয়ে কাজ 
নেই, রোদ্দুরে ভারি কষ্ট হবে। আমার হাতে একটু কাজ আছে, 
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কাজ-কর্ন্স শেষ করে ছুই ভায়ে হাতীতেই যাওয়া বাবে। ওঁকে 
মাণিকচরে নামিয়ে দিয়ে আমি সহদেবপুরে যাব। মাঁণিকচর দিয়ে 
যেতে না হয় দশ মিনিট দেরী হবে ।” 

শ্রীনাথ নায়েব তৎক্ষণাৎ আত্ম সংবরণ 287, 
অগ্রসর হইয়া বলিল, “এসো ভায়া, এসো ! এদ্রিকে অনেক দিন 
তোমার সঙ্গে দেখা-সক্ষাৎ নেই । তুমি যা-ই মনে করো! ভায়া, আঘি 
চিরদিনই তোমাদের £শুভো” কামনাই করে” থাকি ; ছু'বেল! আশীর্বাদ 
করচি, স্্রী-পুভূর নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-ধর্ম্ম কর। তা যখন ভায়া 
এখানে এসেই পড়েছ, তখন এ বেলা আর তোমাকে ছাড়চি নে; 
আমার ওখানেই চাটি “প্রেনাদ” পেয়ো। হাঁ, হা, ভায়া ! বামুন- 
বাড়ীর প্রেদাদ-_এ না বলবার যো নেই। বিশেষ, খগেন ভায়া কি 
(তোমাকে ফেলে আমার বাড়ী খেতে পারেন? না, সেটা ওঁর উচিত? 
এক যাত্রায় পৃথক কল, হাঃ, হাঃ !” 
৬ স্ফুত্তির চোটে হাসিতে-হাসিতে গৌসাই নায়েবের চোখে জল বাহির 
হুইয়া পড়িল । যোগেন্দর ডাক্তার কিছুই ভুলিয়া যান নাই ; মাণিকচরে 
সাহেবদের কাছারী-ঘরে গভীর রাত্রে দারোগার সহিত নায়েবের 
যড়যন্ত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল । তাহার পর এই কয়দিনের কষ্ট, 


অপমান, লাঞ্ছনা! তিনি “বিষকুম্ত পয়োমুখ’ নায়েবের নিমন্ত্রণ ' 


প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্ত শ্রীনাথের অভিনয়-কৌশলে তাহাকে 
পরাজয় স্বীকার. করিতে হইল! তাহার অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, 
শ্রীনাথ উভয় হস্তে তাঁহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, 
“আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্ৰ; আমার অনুরোধ তোমাকে রক্ষে করতেই 
হবে। তুমি যদি আজ আমার বাড়ীতে না খাও, তবে আর্মি" 
এই পৈতে ছুয়ে দিব্বি করচি-_আমিও আজ জলগ্রহণ করবো না। 


[| 


নায়েব মহাশয় ১৯০ 


আজ তুমি আমার অতিথি,_-অতিথি হচ্ছে সাক্ষাৎ নারায়ণ । অতিথিকে 
অভুক্ত রেখে যে পাষণ্ড জলগ্রহণ করে, নরকেও তার স্থান হয় না! 
আমাকে নরকে ঠেলো না ভাই !” 

অনন্তর, কাচপোকা যেমন তেলাপোকাকে ধরিরা টানিয়া লইয়া 
যায়--নায়েব জীনাথ গৌসাই মেই ভাবে বোগেন্দ্র ডাক্তারকে তাহার 
বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেল। খগেন মুখুজ্যে তাহাদের অন্ুমরণ 
করিলেন। নায়ের মহা উৎদাহে মধ্যাহ্ণে অতিথি-সৎকারের আয়োজন 
করিতে লাগিল। : ইতিমধ্যে নায়েবের ইঙ্গিতে মুখুজ্যে “চট্‌ করে”' 
একটু কাজ শেষ করে আপি” বলিয়া নায়েবের বৈঠকখানা হইতে 
বাহির হইয়া পড়িলেন $ সাত মুখ ধুইবার ও বিলম্ব সহিল না৷ 

মাঙ্সম কেবল বাহবার লোভে কতদূর প্রতারক, কপট ও বিশ্বাস- 
ঘাতক হইতে পারে, পাঠক-পাঠিকাগণ কি. তাহা ধারণা করিতে 
পারেন? এই খগেন মুখুজ্যে ও শ্রীনাথ নায়েব তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত 1 
খগেন মুখুজ্যে যোগেন্্র ডাক্তারকে কৌশলে ফাঁদে : ফেলিয়য, 
তাড়াতাড়ি, কাণজরীরণের কুঠেত উপস্থিত হইলেন) এবং হামৃক্রি 
সাহেবের সহিত দেখা করিয়া, তিনি কি কৌশলে হুজুর সরকারের 
মহাশক্র ফেরারী আসামী যোগেন্ ডাক্তারকে ভুলাইয়া আনিয়া নায়েবের 
গৃহে আটক করিয়া রাখিরাছেন, তাহা সবিস্তার বিবৃত করিয়া বলিলেন, 
“হুজুর, থানায় খবর দিয়া অবিলম্বে সেই শয়তানকে গ্রেপ্তার করিবার 
ব্যবস্থ। করুন। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারেই আমি আপনাকে 
সংবাদ দিতে আঁদিলাম। হুজুরকে খুনী: করিবার জন্তই আমার এই | 
আকিঞ্চন।” 
"সাহেব বোধ হয় খগেন মুখুজ্যের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইতরতার 

'বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সাম্লাইয়া 
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লইয়া বলিলেন, “ওয়েল মুকাঁজি, টুমি কাণ সার্ধের কর্মচারী না হইলেও 
সেই 'রাস্কেলকে” কৌশলে আটক করিরাছ,-এজন্য টুমি ঢন্তবাডের 
পাট্র3 কিন্ত সেই হারামজাঁদ এখন নায়েবের গেষ্ট, নায়েব টাহাঁকে 
আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছে, বলিটেছ। এখন টাহাকে গ্রেপ্টার করিলে 
নায়েবকে লজ্জা ডেওয়া হইবে । টাহার আহারের পূর্বে টাহাকে 
গ্রেপ্টার করা হইটেই পারে না। আমি নায়েবকে এ ভাবে অপড্ট, 
করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার গ্রেপ্টারের বেবষ্টা পরে করিব ।* 

মুকুজ্যে বলিলেন, “হুজুর, এই যোগীন ডাক্তারটা পাজীর পা ঝাড়া ! 
শত্রুকে জব্দ করিবার স্থবোগ পাইলে, তাহা কি ত্যাগ করিতে আছে? 
তার আহার হোক না হোক, হুজুরের তাতে কোন ক্ষতি-ুদ্ধি নাই। 
শ্রীনাথ বাবুর ইঙ্গিত বুঝেই আমি হুজুরকে সংবাদ দিতে এনেছি ; এখন 
হুজুরের যা মজ্জি।” 

সাহেব বলিলেন, “উট্টম কর্ম্ম করিয়াছ, মুকাজ্জি ! অতি প্রশংসার 
কাৰ্য্য করিয়াছ ; এখন. টুমি যাইটে পার। সেই বজ্জাট যাহাটে 
টোমাডের চোখে ঢুলা ডিয়া সট্‌কাইতে না গারে, টাহা করিবে; নাউ 
গুড বাই !” 

সাহেব উঠিলেন। খগেন বাৰু কাৰ্য্য শেষে নায়েবের বাড়ী ফিরিয়া 
আসিয়| স্গানান্তে আহ্থিক করিতে বসিলেন। মধ্যাহ্ন নায়েবের 
অতিথি-মৎকার স্টার রূপে সম্পন্ন হইল। কিন্তু ডাক্তারের গ্রেপ্তারে 
বিলম্ব হওয়ায় নাঁয়েবের মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল ! সে সাহেবের 
নিকট সংবাদ পাঠাইল, আপাঁমীর আহার শেষ হইয়াছে, আর বিলম্ব 
করা উচিত নহে। 

সাহেব প্রস্তুত ছিলেন। তিনি মুচিবাঁড়িয়া থানার দারোগাকে 
সকল কথা লিখিয়া, বোঁগেন্ত্র ডাঁক্তীরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিতে 
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আদেশ দিলেন; এবং পাছে গ্রেপ্তারে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় তিনি 
নারেবের বাড়ীতে দুইজন বরকন্দাজ পাঠাইলেন। তাহারা আদেশ 
পাইল-_পুলিশ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে না৷ আসিলে, তাহাকে 
কুঠিতে ধরিয়া আনিতে হইবে । 

আহারান্তে যোগেন্র ডাক্তার নায়েবের' বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম 
করিতেছেন, এমন সময় বরকন্দাজদ্য় লাঠী ঘাড়ে সেই স্থানে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে ম্যানেজার সাহেবের আদেশ জ্ঞাপন করিল। কি ভাবিয়া 
তাহার হাত ধরিল না। 

চুরির অভিযোগে, ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম হইছে 
শুনিয়। খগেন বাবু যেন: আকাশ হইতে পড়িলেন। তাহার আক্ষেপের 
সীমা রহিল না! নায়েব হতাশ ভাবে টিকি নাড়িয় বলিল, “আমার 
বাড়ী থেকে আমার অতিথিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে সাহেব বরকন্দাজ 
পাঠিয়েছে? আমার এত অপমান! এমন মনিবের চাকরী করার 
চেয়ে অনাহারে থাকা, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে মেগে খাওয়া অনেক 
ভাল ।_-আজই যদি আমি চাকরীতে ইন্তফা না দেই ত আমি ব্রাহ্মণ 
থেকে খারিদর ! কি অন্যায় !”_ 

ক্রোধে নায়েবের কাল মুখ লাল হইল,_-যেন টিকেয় আগুন লাগিল। 

ঘোগেন্্রবাবু বলিলেন, “গোস্বামী প্রভু, আপনি কুভ্তীরের অশ্রু 
সংবরণ করুন ; “মাছ মরেছে বিড়াল কাদে, শান্ত করলে বকে 1 
আপনার বন্ধু পরম ধার্মিক বক,_আপনার পাশেই বসে আছেন, 
তিনি আপনাকে শান্ত করবেন। আপনারা আশন্ত হোন্৮_সাহেব 
আমাকে কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে আস্ত গিলে কেল্বে, দে ভয় নেই ৷” 

যোগেন্দ ডাক্তার বর্কন্দাজদ্বয়ের ষহিত সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত 
_হইলেন॥ কয়েক মিনিট পরে মুচিবাড়িয়া থানার দারোগাও ধড়াচুড়া 
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পরিয়! কুঠিতে দর্শন দিলেন। : হামৃদ্রি সাহেব. তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে 
গ্রেপ্তার" করিতে আদেশ করিলেন। যেন তিনিই দারোগার উপর- 
ওয়ালা)__পুলিশের বড় সাহেব! 

যোগেন্ ডাক্তার এই দারোগা বাবুর সুপরিচিত বলিলেই যথেষ্ট 
হইল না,__ডাক্তার সুচিকিৎসক বলিয়া, দারোগা বাবু একাধিক বার 
মাণিকচর হইতে তাহাকে মুচিবাঁড়িযায় আনাইয়া, তাহার পরিবারবর্গের 
চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ডাক্তারের চিকিৎসা-গুণে তাহাদের 
কঠিন রোগ আরোগ্য হইযাছিল। অথচ ডাক্তার দারোগার নিকট 
কোনবার একটি. পয়সাও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই । দারোগা 
আজ কি সেই উপকারের খণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছেন! ডাক্তার 
্রশ্নহছচক দৃষ্টিতে দারোগা দুখের দিকে চাহিলেন। J 

কিন্তু দারোগা অকৃতজ্ঞ নহেন) নলিনী দারোগার মত তিনি 
হামৃক্রি সাহেবের অপ্তায় আদেশ শিরোধার্য্য করিতে সন্মত হইলেন না। 
তিনি ডাক্তারকে গ্রেপ্তার না করিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, 
আাইনানুমারে তিনি বিনা ওয়ারেণ্টে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে 
পারেন না। ডাক্তার মাণিকচর থানার এলাকার আমামী। গর 
এলাকার আসামীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিলে, কাজটা বে- 
আইনী হইবে। হুঙ্জুরের আদেশে ইহা করা হইয়াছে,-_এরূপ কৈফিয়ৎ 
কর্তৃপক্ষ গ্রাহ করিবেন না। 

হাম্‌ক্রি সাহেব দারোগার কথ! শুনিয়া আর তাহাকে গীড়াগীড়ি 
করিতে পারিলেন না তিনি অগত্যা ডাক্তারকে মুক্তিদান করিয়া 
তাহার গ্রেপ্তারের জন্য মাণিকচর থানার দারোগাকে সংবাদ পাঁঠাইলেন। 
পাছে: ভাক্তার অন্য দিকে সরিয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় খগেন বাবু 
ডাক্তারের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। কিন্তু ডাক্তারের পলায়ন 
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করিবার ইচ্ছা ছিল না, _মাঁণিকচরের দারোগাঁকে. ভয় করিবারও 
কারণ ছিল না । ডাক্তার মানিকচরে আসিয়া বাসায় পদার্পণ করিবা- 
মাত, মাণিকচরের দারোগা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আদিল। 
তিনি তাহাকে জানাইলেন, তাহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই ; 
কারণ, সদর হইতে তিনি জামিনে সুক্তিলাভ করিয়াই বাড়ী 
ফিরিতেছেন।! 

দারোগা তাহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও, তীহাঁকে 
গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিল না। সে একজন কন্ষ্টেবলকে ডাক্তারের 
পাহারায় রাখিয়া, যে রিপোর্ট করিল। পরদিন ‘ডাকে ফদর হইতে 
খবর আসিল, যোঁগেন্দ্র ডাক্তারকে উপযুক্ত দ্গামিনে খালাস দেওয়া 
হইয়াছে। অগত্যা দারোগাঁকে পাহারা উঠাইয়া লইতে হইল। 
মাণিকচরে জনসাধারণের বিদ্রগে বেচারা! বড়ই মর্মাহত হইল। 

বথানময়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার হইল ৷ 
বিচারে ডাক্তার নিরপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায়, সসন্মানে মুক্তিলাভু 
করিলেন) কিন্তু নায়েবের পৈশাচিক ব্যবহার তিনি জীবনে ভুলিতে 
পাঁরিলেন না। 

ডাক্তারের মুক্তিলাঁভের সংবাদ মুচিবাড়িয়ায় প্রচারিত হইলে, নায়েব 
শ্রীনাথ গোসাই ক্রোধে, ক্ষোভে গর্জন করিতে লাগিল। নায়েবের 
দুঃখ দেখিয়া, অধিকাংশ আমলা তাহার প্রতি সহাম্ভৃতি প্রকাশ পূর্বক, 
বিচারকের নির্ক,দ্ধিতার নিন্দা করিতে লাগিল। কেবল দেওয়ান 
'হীরালাল সরকার নায়েবকে বলিলেন, “এখনও মাথার উপর ধৰ্ম্ম 
আছেন,_ এখনও দিনের পর রাত্রি হচ্ছে। দাঁরোগার সঙ্গে যড়দন্তর 
করে! মিথ্যে মামলা খাড়া করলেই কি আসামীর শাস্তি হর? ইংরাজের 
আদালত ত আর নায়েবের দেরেন্তা নয়,_জেরায় মিথ্যা কথা টেকে না ।” 


১৯৫ নায়েব মহাশয় 


নায়েব হীরালালের শ্লেষোক্তিতে অপমান বোধ করিয়া, ম্যানেজার 
সাহেবকে বলিল, “হুজুর, আমি জীবনে কখন এতদূর অপদস্থ হই নি! 
এত যোগাড়যন্ত বিলকুল ফেঁসে গেল! লজ্জায় আমার মুখ দেখানো 
ভার হয়ে উঠেছে। লোকের ঠা্টা-রিজ্রপে কাণ পাতা যাচ্ছে না। 
বাহিরের লোক ত দশ কথা বল্বেই,__হুছুরের এনিমকের চাকর 
হীরেলাল সরকার-_সে পর্যন্ত আমাকে আর হুজুরকে ঠাট্টা করতে 
ছাড়চে না! আমার ত আর মান সম্জমূ দায় থাকে না; হুজুর) 
দেওয়ানের কথার খোচায়।” 

মামলার বিচারফল শুনিয়া হুজুর একেই ছার খারাপ করিয়া 
বসিয়া ছিলেন।  নায়েবের কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে জলিয়। উঠিলেন ১? 
এবং হীরালাল দেওয়ানকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন । 
হীরালাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে আত্ম 
সমর্থনের অবকাঁশমাত্র ন! দিয়া, ‘রেকাবদলে’র প্রহারে তাঁহার বাটা 
ক্ষত-বিক্ষত করিলেন।  স্পষ্টবাদিতার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিয়া, 
দেওয়ান বেচারা আর্তনাদ করিতে করিতে কুঠি পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহার পর হইতেই তিনি নিরুদ্দেশ ! 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


শ্রীনাথ গৌঁসাই মুচিবাঁড়িয়া কাণ সারণের নায়েব নিযুক্ত হইবার গর 
ম্যানেজার হানুক্তি সাহেবের মনোরঞ্রনের জন্য যে পঞ্থা অবলম্বন 
করিয়াছিল, তাঁহার মনিব সরকারের নিকট কা ধ্যদক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইবার ইহাই একমাত্র পন্থা । হামৃফ্কি সাহেব কিছুদিনের মধ্যেই 
তাহার পক্ষণাতী, হইয়া উঠিলেন, তাহার যোগ্যতায় তাহার আর 
: বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল.না। মনিব সরকারের স্বার্থরক্ষায় ভূতপূর্ব্ব নায়েব 
অপেক্ষা তাহার অধিকতর আগ্রহ আছে__ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
শ্রীনাথ কাণসারণের অধীন সাধারণ কৃষক প্রজা! ও ভদ্রলোক সকলকেই 
নানাভাবে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। প্রজাবর্শ বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া অবশেষে স্থানীয় পুলিশ-ইনেম্পেক্টরের শরণাগত হইল । ° 

এই সময়ে বিনি মুচিবাড়িয়ায় পুলিশ-ইনেম্পেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন, তাহার নাম হরিনাথ বস্গু। হরিনাথবাবু নলিনী দারোগার 
দলের পুলিশ কর্মচারী ছিলেন ন! ; তিনি শিক্ষিত, ধর্মভীরু, নিরপেক্ষ ও 
কর্তব্যনিষ্ট ‘অফিসার’ ছিলেন। হামৃক্রি সাহেব ও নায়েব তাহাকে 
বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা-যত্রের ত্রুটি করেন নাই ; তিনি কিছুদিন 
.. মুচিবাড়িয়ায় থাকিলে মানুৰ হইয়া যাঁইবেন, ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য 
তাহাকে ভাবিতে হইবে না,_এরূপ আশা-ভরদাও দিয়াছিলেন ; কিন্ত 
কাণারণের সহ-সহত্র প্রজার সর্ধনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া, 
জমীদারের পৈশাচিক ষড়বন্তরের সমর্থন করিয়া, অবৈধ উপায়ে ধনসঞ্চয় 
করা অতীব গহিত কাঁধ্য বলিয়াই তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল; 
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প্রজানাধারণও তাঁহার নিম্পংহতা ও  কর্তব্যান্থরাগের পরিচয় 
পাইয়াছিল। এইজন্য তাহার! আশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইলে, 
তিনি ম্যানেজ|র১ও নায়েবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার, জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কোন-কোন প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ 
করিতে গিয়া, নায়েবকে ছুই-একবাঁর অপদস্থও হইতে হইল । 

শ্রীনাথ নায়েব কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল- হরিনাথ বঙ্গ 
মুচিবাড়িয্া এলাকার ইন্স্পেক্টর থাকিতে, নির্বিদ্নে প্রজাঁগীড়ন করা 
ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে ; অথচ সঙ্গত উপায়ে ইনল্পেক্টরকে জব্দ 
করিবার সুযোগ নাই। শ্রীনাথ নায়েব নারেবী বুদ্ধি খাটাইয়া যখন কোন 
কৌশলেই ইন্স্পে্টরুকে বশীভূত বা বিপন্ন করিতে পাঁরিল না, তখন সে 
একদিন গোপনে হামফ্রি সাহেবকে বলিল, “হুজুর, হরিনাথ বোস 
এখানকার ইন্স্পেষ্টর থাকিতে হুজুর সরকারের স্বার্থ যৌল আনা বজায় 
বাখিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না ! এই কলিকাঁলে সোজা আঙ্গুলে 
ঘি বাহির হয় না) কিন্তু আঙ্গুল একটু বাঁকা করিলে আর রক্ষা নাই, 
ইন্সপেক্টর তৎক্ষণাৎ প্রজার পক্ষ লইয়া আমাকে অপদস্থ ও বিব্রত 
করিবার চেষ্টা করে। পুলিশ এ ভাবে জমীদাঁরের বিরুদ্ধে দাড়াইলে কি 
গ্রজা-শাসন হয়, না জমীদারের মাঁন-সন্তরম বঙ্গায় থাকে ? হুজুর পুলিশের 
বড় সাহেবকে একখান “কন্ফিডেন্নাল” পত্র লিখিয়া এ এলাকা হইতে 
উহাকে সরাইবাঁর ব্যবস্থা না করিলে, নাঁয়েবী করা আমার পক্ষে 
ঝক্মারী হইবে ।” 

হামৃক্রি সাহেব পেন্সিলের পুচ্ছদেশ দংশন করিতে করিতে ছুই-এক: “ 
মিনিট কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর টেবিলের অন্য প্রান্তে 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান নাঁয়েবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ডেখো 
গোন্সাই, টুমি সেই হারামজাঁড, ইন্‌স্পে্টরটীকে আমার এলাকা হৈতে 
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নিকাল ডিটে বে প্রদ্টাব করিলে উহা বুডিডমানের কটা নহে। আমি 
সাডা কালোর মড্যে যাইতে অনিচ্ছুক। কলেক্টর বা সুপারণটিন্ডেন্ট 
অব পোলিদ্‌ মিঃ হেড্ংএর সঙ্গে ডেখা হইলে ডু এক কটা! বলিটে 
পারি ; কিন্তু টোমার মাটার. কি গোবর ভিন্ন অন্য পডার্ট নাই? 
ইনস্পোক্টরটাকে একটা ফেনুসানি টেল্সানি কেদে নিক্ষেপ করিটে পার 
না? এ সব বিষয়ে সাগেল নায়েবের মাটা খুব ‘ক্লিয়ার’ ছিল। আমি 
ডেকিতেছি টুমি নায়েবীর উপযুক্ট নও । একটা ইন্স্পেক্টরকে জব্ড 

করিতে আমার সাহায্য চাহিটে তোমার সরম হইটেছে না,?” 
সাহেবের তিরঙ্কারে নায়েব অপদস্থ হইয়া সান মুখে খাস-কামরার 
বাহিরে আদিল, এবং প্রভুর উপদেশ কিরূপে কাৰ্য্যে পরিণত করিবে, 
তাহাই ভাবিতে লাগিল সাহেবের মনো রঞ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াও তাহার তিরঙ্কারভাজন হইতে হইল। তিনি তাহাকে নায়েবী 
কাঁধ্যের অযোগ্য বলিলেন ; তাহার অতবড় মাঁথাটার মধ্যে কেবল 
গোবর ছাড়া আর কোন পদার্থ নাই বলিয়া উপহাম করিলেন; ইহাতে 
সে বড়ই মর্মাহত হইল। - 
দই তিন দিনের চিন্তাতেই ইন্ল্পেন্টরকে জব্দ করিবার একটি 

. চমখকার ফন্দী তাহার উর্বর মস্তি গজাইিয়া উঠিল । 

পুলিশ ইন্সপেক্টর হরিনাথ বহর বাসার অদূরে চন্দোর চুতোরের 
বাড়ী। চন্দোরের স্ত্রী চণ্ডীর কিঞ্চিৎ রূপ ছিল, বয়সও ছিল। সে 
পথে ঘাটে যাইবার সমর কখন কখন বন্থজার প্রতি লোনুপ কটাক্ষপাত 
করিত; কিন্ত ইব্ল্পেক্টর সেন্বপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, বরং তাঁহার 
বাসার কাছে ছুতোর বাড়ীতে গ্রামের অনঙ্চরিত্র নিহৰ্ম্ম৷ যুবকেরা মাথায় 
টেরি কায় ও মুখে সিগারেট ভজিয়া আভা দিতে যাইত এবং প্রকাগ্ 
পথে দীড়াইয়া চনোরের রসিক ভার্যার সহিত রবালাপ করিত- ইহার 
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প্রমাণ পাইয়া তিনি ছুই-একদিন তাহাদিগকে “কৌতে? পুরিয়া সারেন্তা 
করিবার ভয়ও প্রদর্শন করিয়াঁছিলেন। নায়েব এই সংবাদ শুনিয়া 
একদিন সন্ধ্যার পর চন্দোরকে. বাসার ডাকাইয়া লইয়া গেল। নায়েব 
তাহাকে কিঞ্চিৎ লোভ দেখাইতেই সে নায়েবের গহিত প্রস্তাবে 
সম্মত হইল। ; 

পর দিন ুত্রধর-গৃহিণীজেলার সদরে গিরা ইন্ল্পেক্টর হরিনাথ বন্থর 
বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করিল বে, হরিনাথ বাবু তাহার রূপ-যৌবন 
দর্শনে ক্ষিপ্তবৎ হইয়! দুই-তিন দিন পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়! 
তাহাকে দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহার নিকট কু-প্রস্তাব করিয়াছিলেন $ 
কিন্ত দরিদ্রের পত্নী হইলেও সে সতীশিরোমণি,_-অর্থ বিনিময়ে সে 
সতীত্বরত্ বিক্রয় করিতে সম্মত না হওয়ায় ইন্সপেক্টর বাবু রাত্রিকালে 
তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পবিত্র অঙ্গ কলুষিত 
করিয়াছেন। বলা! বাহুল্য, ইন্স্পেক্টরের বিরুদ্ধে সাক্ষীরও অভাব হইল 
ন! ।-_কুঠির একজন দরিদ্র প্রজার সাধ্বী পত্নীর প্রতি স্থানীর পুপিশের 
বড়কর্তার এইরূপ পৈশাচিক অত্যাচার ! প্রজার দুঃখে প্রজার মা-বাপ 
করুণাময় হাম্‌ক্রি সাহেবের করুণ হৃদয় কীদিয়া উঠিল ; তিনি হরিনাথ 
বন্সুর প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্ মুক্তহন্তে তদ্বির আরম্ত 
করিলেন। হরিনাথ বাবুকে এই কুৎসিত মামলার আসামী হইয়া 
অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইল । বিশেষতঃ পুলিশের বিরুদ্ধে এরূপ মামলা 
জনসাধারণের অত্যন্ত মুখরোচক হইয়া উঠিল। হরিনাথ বাৰু কর্তব্য- 
পালন করিতে গিয়া এই ভাবে বিপন্ন হওয়ায় ঘ্বণার়, লজ্জায় মৃতকল্প 
হইলেন ; কিন্ত তিনি বহুদর্শী পুলিশ কর্মচারী ; মিথ্যা মামলা কিরূপে 
ফাঁদাইিতে হয়, তাহা শ্রীনাথ নায়েব অপেক্ষা তিনি ভালই বুঝিতেন। 
তিনি বহু অর্থবায় করিয়া, চেষ্টা, বত্ব ও তদ্বিরের জোরে কোন রকমে 


kd 
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উদ্ধার লাভ করিলেন। দে বাত্রা তাহাকে'আর জেলে পচিতে হইল না। 
এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জেলার কালেক্টর ও পুলিশ সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট 
ুরে' মুচিবাড়ি়ার আনিয়া হামৃক্রি সাহেবের আতিথ্য গ্রহ করিলেন। 
হাম্ফ্রি সাহেব যোড়শোপচারে কুটুদ্ব-সৎকার করিলেন। ইন্‌স্পেষ্টর 
হরিনাথ বাবু অবিলম্বে বদলীর হুকুম পাইলেন | তাহারও আর জলে 
বাস করিয়া কুন্ডীরের জাঙগুলাকর্ধণের আগ্রহ ছিল না। মুচিবাড়িয়া 
ত্যাগ করিয়া তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বীচিলেন। কিন্তু উৎপীড়িতের 
আশ্রয়ণাত ও ছর্বলের রক্ষক এই কর্তব্যনিট গ্যায়গর পুলিশ কর্মচারীর 
ভাবে প্রদারা আপনাদিগকে' নিরাশ্রয় মনে করিতে লাগিল। 
বাঙ্গলায় পুলিশ রাজত্বে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। হাম্ফ্রি সাহেবের 
অনুগত হইয়া শ্রীনাথ নায়েবের “পেটেলী” করিলে, হরিনাথ বাবু 
সুদীৰ্ঘকাল মুচিবাড়িয়াঁয় থাকিয়া বেশ গুছাইয়া লইতে পারিতেন ; কিন্ত 
তাহা ন! করিয়া তিনি স্কায়ের সমর্থন ও কর্তব্য-পথের অনুসরণ করিয়া 
বিপন্ন হইলেন। জানি না পুলিশ বিভাগে এরূপ নির্ষোধের 
সংখ্যা কত! J |! 

ইনস্পেষ্টর হরিনাথ বস্তুকে সুচিবাড়িয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া, 
জীনাথ নায়েবের সাহস ও উৎসাহ অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু সে 


: তখনও সম্পূর্ণ নিষণ্টক হইতে পারিল না ; কারণ মধুর বাবু নামক বে 


উদ্রলোকটি ইনম্পেষ্টর হরিনাথ বাবুর অধীনে মুচিবাড়িরায় দারোগা পদে 
নিযুক্ত ছিলেন, তিনিও হরিনাথ বাবুর ন্যায় ধর্ম্মভীরু, কর্তবানিঠ, 
প্রজ্ারগ্রক কর্ম্মচারী ছিলেন। হরিনাথ বাবু যে প্রত্যেক কাধ্যেই 
উৎপীড়িত প্রজার পক্ষ সমরধন সমর্থ হইয়া ছিলেন, ইহার কারণ তাহার 


_ শৰ্বল্প সাধনে মধুর বাবুর আন্তরিক সহাম্ুহুতি ও সহযোগিতা । মধুর 
" বাবু, নলিনী দারোগার মত হাম্ক্রি সাহেবের ক্রীতদাস হইলে, 
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উপরওয়ালা হইয়াও হরিনাথ: বাবু সর্বত্র ন্যায়ের সন্মান রক্ষা! করিয়া 
চলিতে পারিতেন না, দারোগার সহিত ঠাহাঁর সঙ্ঘর্ম অনিবার্য্য হইয়া 
উঠিত। হরিনাথ বাবু মুচিবাড়িয়া হইতে বদলী হইলে, মধুর বাবুর 
দক্ষিণ হস্ত যেন ভাঙ্গিয়া গেল । কারণ, হরিনাথ বাবুর পরিবর্তে বসন্ত 
বাবু নামক যে ভদ্রলোক মুচিবাড়িয়ার ইনস্গোক্টীর হইয়া আদিলেন, তিনি 
হরিনাথ বাবুর উচ্চ আদর্শকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। মান-সন্ম 
অক্ষ রাখিয়া অর্থোপার্জন করাই তাহার ঢাকার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 
বিশেষতঃ, হরিনাথ বাবুর পরিণাম দেখিয়া তিনি পর্ব হইতেই সতর্ক 
হইয়াছিলেন।  মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ কর্িয়াই, তিনি 
হাম্‌ঞ্রি সাহেবের নোরঞনে প্রস্তুত হইলেন) এবং ভ্রীনাথ নায়েবের 
প্রত্যেক আদেশ তাহার তাবেদারের হ্যায় পালন করিতে আাগিলেন॥ 
একদিকে প্রন্ার ক্ন্দনোগ্ান। অন্ত দিকে কুঠির উপহারের ‘রাশ’ ; 
বসন্ত বাবু অল্প দিনেই বেশ গছাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন 
ইন্প্পে্টরের এইরূপ মতিগতির পরিচয় পাইয়াও মধুর বাবু কর্তৃব্য-পথ 
হইতে বিচলিত হইলেন না,__নায়েবের প্রদ্াগীড়ন কৌশলে সাধ্যাহসারে 
বার্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ এজন্ত বমন্ত বাবুর সহিত 
সাহার মনান্তর আরম্ভ হইল। নায়েবও এই সুযোগে দারোগার বিরদ্ধে ' 
তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এবং তাহাকে বৃঝাইয়া দিল, প্রদার 
নিকট যথেষ্ট উৎকোচ আদায়ের ফলেই তাহার ভাবেদারের এই 
অবাধ্যত1। বসন্ত বাবু উপরওয়াঁলা হইয়া, দারোগার এই ধষ্টত| সহ 
করিতে পারিলেন না। তিনি মধুর বাবুর বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা 
রিপোর্ট পেশ করিলেন। সরকারের সনাতন বিধানে উপরওয়ালাই * 
" সত্যবাদী, তাবেদার মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসের নাগা ।- মা 
বাবুও টিবি হইতে ানারিত হইলেন। নায়েব, এতদিনের 
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নিফণ্টক হইয়া, প্রজার বুকের উপর দিয়! লাঙ্গল চালাইতে লাগিল। 
নিত্য নিগৃহীত হতভাগ্য অভিশপ্ত দরিদ্র প্রজা দীন নেত্র উর্ধে চাঁহিয়া 
নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। 

শ্রীনাথ নারেবের মাঁন-্ত্র, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, 
তাঁহার সকল হুধ-সৌভাগ্গের মূল এবং দুর্দিনের অদ্বিতীয় বান্ধব গখুড়ে। 
মশায়” ভুবন রায়ের প্রতি তাহার ভক্তির জ্রোতে ভাটা আরম্ভ হইল। 
এবং কার্যোদ্ধারের জন্য সে যে মাংসপিগ্ডের টোপ বঁড়গীতে গাথিয়া 
“খুড়ে৷ ম্শীর+ রূপ: রাঘব বোয়ালটিকে আয়ত্ত করিয়াছিল, “খুড়ো 
মশারে'র করতলগত সেই মাঁংসপিগটার প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি 
নিপতিত হইল। এখুড়ে। মশায়’ ভুবন রায়ের ব্রাঙ্গণীর মত তাহারও 
সাঁধবী পত্নী একটি বয়স্ক পু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু খুড়োমশায়ের মত সে কেবল “তলার কুড়াইয়া'ই ক্ষান্ত হইতে পারে 
নাই,-গাছেরও পাড়িয়াছিল, তলারও কুড়াইয়াছিল। পরিণত বয়সে 
পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিয়াও সে অবশেষে খুড়ো। মশায়ের উদ্দেশে 
উৎথষট সেই মাংসপিণ্ডের লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না! স্থতরাং 
এই নরপিশাচ ভুবন রায় অপেক্ষাও ঘোরতর পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক ও 
প্রতারক । এরূপ নরাধম ভিন্ন কৃঠির নারেবীতে কোন্‌ ভদ্রলোক 
যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে? 
গুড়ো মশায়’ যখন জানিতে পারিল, তাহার উপযুক্ত “ভাইপো 
তাহার 'ভবজলধি রত আত্মসাৎ করিতৈ উত্তত হইয়াছে, তখন তাহার 
মস্তকে যেন বন্জাবাত হইল । তাহার দাদা গোলোক রায়ের অস্তিমকালের 
_ উক্তি তাহার মনে পড়িল। সে নানা কৌশলে নায়েবের চেষ্টা ব্যর্থ 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীনাথ তখন প্রকাণ্ড 
‘ কাণসারণের নায়েব১_মুচিবাড়িয়ার ডেপুটী গবর্ণর । আর ভূবন রায় 
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তাহার অধীন একটি ক্ষুত্র নীলকুঠীর দেওয়ান মাত্র। নায়েব উদ্দাম 
প্রবৃত্বি-আোতে বাঁধা পাইয়া ক্রোঁধে.অনীর হুইল, এবং ভুবন রায়, 'সুখের 
লাগিয়া যে ঘর’ বাঁধিক্লাছিল,_এক দিন সত্য-নত্যই চগ্াঁলিনীর সেই 
ঘর আগুনে পুড়াইগা দিল! তাহার পর নায়েব গৃহহীনা বিপন্না 
চণ্ডালিনীকে মাঁণিকচরে লইয়া! গিয়া, সেখানে তাহার জন্য নূতন ঘর 
বাঁধিয়া দিল। ভাইপো! ওসমানের লাঠীর ভয়ে খুড়া জগৎসিংহ আর 
সেদিকে অগ্রসর হইতে সাহন করিল না! ভুবন রায়ের “আমও গেল, 
ছালাও গেল! 

কিন্তু নানা কারণে খুড়োর প্রতি ভাইপোর আক্রোশ দিন- দিন 
বন্ধিত হইতে লাগিল। ঞরীনাথ নায়েব ভুবন রায়কে পদচু)ত ও নিগৃহীত 
করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার দোব খুঁজিতে লাগিল। ভুবন রায়ের 
পক্ষে হামক্রি সাহেব যখন কল্পতরু হুইয় ছিলেন, সেই সময় সাহেবকে 
ধরিয়া ভুবন রায় তাহার বংশের অধিকাংশ কুপোষ্যকে এই স্থবিস্তীর্ণ 
কাণসারণে এক-একটা চাকরী জুটাইরা দিয়াছিল। অযোগ্যতা বশতঃ 
তাহাদের কেহ-কেহ পরে পদচ্যুত হইলেও, শ্রীনাথ নায়েবের অত্যুদয়- 
কালে ভুবনের কনিষ্ঠ মধুর রায় ও ত্রাতুদ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় কাণ সাঁরণে 
চাকরী করিতেছিল। নায়েব ভুবন রায়ের ছিদ্র সংগ্রহের জন্য তাহার 
এই ভাই ও ভাইপোর সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিতে লাগিল ; তাহাদিগের 
প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল ; এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা 
ভরসাঁও দিল। মৃত্যুঞ্জয় রায় এই অল্প দিনে শ্রীনাথ নায়েবকে চিনিরা 
লইয়াছিল ; নে বুদ্ধিমান ও সতর্ক লৌক;-_সহত্র চেষ্টাতেও শ্রীনাথ 
তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারিল না। 
মধুর রায় গৌড়েস্বরীর উপাসক ছিল) নায়েবের অনুগ্রহে “আবগারি 
দোকানে'র দ্বার তাহার পক্ষে অবারিত হইল ; এবং সে নায়েবের হস্তের 
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ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত হইল। মধুর রাঁয় সদানন্দে বিভোর হইয়া ঘরের 
কথা নায়েবের নিকট অনঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লাগিল,__নায়েখও 
ভুবন রায়কে ফাঁদে ফেলিবার জন্য হুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিরু। 
এই সময় ভুবন রায় অনুস্থ হইয়। শব্যাগত হইল। কুঠিতে আসিরা 
কাজকর্ম করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ার নায়েব স্থযোগ বুঝিয়া 
তাহাকে কুঠিতে হাজির হইবার জন্য পুনং-পুনঃ হুকুম পাঁঠাইতে লাগিল । 
কিন্ত নায়েবের হুকুম তামিল করা দূরের কথা--ভুবন রায় তাহার কোন 
পরের উত্তর পর্যন্ত লিখিতে পারিল না। নায়েব দেখিল, ভুবন রায়কে 
পদচু)ুত করিবার এরূপ স্থযোগ শীত্ব পাওয়া যাইবে না। সে হাম্ক্রি 
সাহেবকে ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেত্রিত 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার মূলে একটু ইতিহাস আছে: 
তাহা এখানে বলা আবশ্যক । 
জাফরাবাদের নবাব তাঁহার হাতীভাঙ্গা নামক একখানি তালুক 
নির্দিষ্ট কালের জন্য কাণ সারণকে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
পত্তনীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে নবাব তাহা খাসে রাখিতে উৎসুক হইলেন) 
কারণ, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, খানে রাখাই তাহার পক্ষে 
অধিকতর গাভজনক। নবাব তালুকখানি খাস করিয়া! লইবেন শুনিয়া 
... ভালুকের প্রদাপুঞ্ অত্যন্ত আনন্দিত হইল ; এবং ভালুকখাঁনি তিনি 
যাহাতে পুনর্ধার সাহেব সরকারের নিকট - পত্তনী ন। দেন, সেজন্ত 
‘তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল । : তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ পত্তনীদার 
সাহেবদের শাসন ও শোবণ-কৌশলে জালাঁতন হইয়াছিল। নবাব 
প্তনীদারদের নোটাম দিলেন, তিনি তাঁহার তালুক খানে রাখিবেন, 
তাহাদিগকে পুনর্বার পত্তনী দিতে অনিচ্ছুক; তাঁহারা বেন দখল 
ছাড়িয়া দেন। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ জরীদার কোম্পানী একবার যাহা 
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গ্রাস করেন, তাহা নিঃশেষে পরিপাক করাই তাহাদের কুলধর্ম্ম। বিনা 
নালিশে তাহারা এরূপ লাভজনক তানুকের অধিকার ত্যাগ করিতে 
সম্মত হইলেন না। নবাবের নোটাম তাহারা বাজে কাগজের ঝুড়িতে 
নিক্ষেপ করিলেন ! তাহারা গাঁয়ের জোরে মহাল দখলে রাখিলেন। 
ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়া নবাবও অবশ্যই হতাশভাবে গড়গড়ায় মনঃ- 
সংযোগ করিলেন না। 
নায়েব শ্রীনাথ গোসাই হামক্রি সাহেবকে বুখাইয়া দিল, ভুবন রায়ের 
অসুখের কথা সর্কৈব মিথ্যা ; সে অসুখের ভান করিয়া কুঠিতে যাওয়া 
বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু সুদ্থদেহে হাতীভাঙ্গা তালুকের প্রজাদের বাড়ী-বাড়ী 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ও তাহাদিগকে হুর সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করিয়া বিদ্রোহী হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে ! 
ভুবন রায় কাণ-সারণের কাৰ্য্যে অভিজ্ঞ ও বর্শা কর্মচারী, ইহা 
পুর্বাপরই হাম্ফ্রি সাহেবের বিশ্বাস ছিল ; ভুবন রায়কে তিনি যথেষ্ট 
বখামও করিতেন। ভুবন রায়ের স্থুপারিসেই এ্টনাথ নায়েবী পদে 
প্রতিষ্ঠিত--এ কথা শ্রীনাথ বিশ্বত হইলেও, হামৃক্রি সাহেব এত অল্প 
দিনে তাহা! ভুলিয়া যান নাই। স্মৃতরাং ভুবনের বিরুদ্ধে নায়েবের 
এই *ঠকা শী" শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ) কিন্তু অভিযোগের 
- শুরুত্ব বুঝিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়| দিতে পারিলেন না। সাহেবকে 
চিন্তিত দেখিয়া ধূর্ত শ্ীনাথ মুহূর্তে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল ) 
এবং কীঁদ-কাদ হইয়া করযোড়ে বলিল, “হুজুর, ভুবন রায়ের নিকট 
আমি চিরক্কতদ্র,__তিনি আমার. নে. উপকার করিয়াছেন, তাহা 
হুজুরের ও অজ্ঞাত লহে। আমি তাহাকে খুড়া বলিয়া ডাকি, এবং 
আমার পিতার বছোদরের স্টার ভক্তি-শ্ন্ধা করি। এ অবস্থায় তাহার" 
বিরুদ্ধে হুজুরের নিকট এই সকল অপ্রিয় সত্য প্রকাঁশ করিতে আমার 
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মনে কি মন্থা্তিক কষ্ট হইতেছে, তাহা হুছুরকে বুঝাইতে পারি না। 
কিন্ত আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ বলিয়া, হুজুর সরকারের প্রতি তীহার 
বিশ্বাসঘাতকতা, কর্তব্য কৰ্ম্মে তাহার গাচ্চিলী প্রভৃতিকেও গোপন 
করিব-_আমি সেরূপ নিমকহারাম নহি। হুজুর সরকারের যে অনিষ্ট 
চেষ্টা করিবে--আমার পিতা হইলেও তাহাকে আমি ক্ষমা করিতে 
পারিব না» 

নারেবের বক্তৃতা! শুনিয়া সাহেব মুগ্ধ হইলেন ; কিন্ত নাঁয়েবের কথা 
‘বাইবেল বাক্যো*র ন্যায় সত্য বলিয়! শিরোধার্য্য না করিয়া, ভুবন রায়ের 
ভ্রাতুণ্ুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায়কে ডাকিয়া তাহার কাকার সংবাদ জিজ্ঞাস! 
করিলেন । মৃত্যু নায়েবের ইঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত হইল 
না। সেম্প্ই বলিল, তাহার কাক! অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত আঁছেন। 
নায়েব মৃত্যুঞ্জয়কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভুবনের কনিষ্ঠ 
সহোদর মথুর রায়কে সাহেবের নিকট হাজির করিল। মথুর ‘এীনাথ 
ভাইপো”র দৌলতে বিস্তর বোতল উজাড় করিয়াছে ; সেকি করিয়া 
সাহেবের নিকট উপরওয়ালা ভাইপোকে অপদস্থ করিবে? অথচ 
নির্জলা মিথ্যা বলিতেও মাঁদা চোখে লজ্জা অন্ভব করিল। অবশেষে 
‘হত ইতি গজ’ ভাবে বে উত্তর দিল, তাহা হইতে সাহেব বুঝিলেন, 
অন্গুখের কথাটা সত্য, তবে অস্থুখ তেমন গুরুতর নয়। 

কিন্তু নায়েবের আশা পূর্ণ হইল না। সাহেব ভুবন রায়কে €ডিস্মিস্‌* 
বা 'সদ্পে্ ত করিলেনই না, এমন কি, তাঁহার কৈফিয়ৎ তলপ 
করিবারও হুকুম দিলেন না। ভুবন রায় বেন হাঁতীভাঙ্গা মহালের 
প্রজাদের বশীভূত করিবার চেষ্টা করে, এই মন্মে তাহাকে পত্র লিবিবার 
জন্য নায়েবকে আদেশ করিলেন। নায়েব ক্ষুণ্ন মনে তাহার আদেশ, 
পালন করিল ; কিন্তু তাহার সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না । 
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অতঃপর নবাবের আমলা, পাইক, হাঁলদানারা হাতীভাঙ্গা তালুক' 
দখল করিতে আপিল! কাণ সাঁরণের আমলা, হালসানা, বরকন্দাজেরাও 
মহালের ভিতর সদর্পে ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিল । উভয় পক্ষ হইতেই 
শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার কথা মুচিবাড়িয়ার থানার দারোগার গোচর 
করা হইল। 

এই সময় থানায় যিনি নূতন দারোগা আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 
নরেন্দ্র চন্্র। এই চন্দ্র দারোগাটি একটি ‘চিজ’ । “শন্তঞ্চ গৃহমাগত’ 
এই মন্ত্রের তিনি উপাসক ছিলেন। শস্তসঞ্চয়ের এরূপ সুযোগ তিনি কি 
করিয়া ত্যাগ করেন? কাণস্রারণের গোলামী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 
তিনি নাথ নায়েবের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে লাগিলেন,_-যেন 
সরকার বাহাদুর কাণসারণের স্বার্থরক্ষার জন্ুই তাহাকে মুচিবাড়িয়া 
থানায় পাঠাইয়াছেন। 

হাতীভাঙ্গ মহাল ভুবন রায়ের বাসপল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া, 
হামুক্রি সাহেবের ধারণ! হইয়াছিল, ভুবন রায় এই মহাল সম্বন্ধে যথেষ্ট 
“ওয়াকিব হাল’ ; তাহার সাহায্যে অনেক তত্্ব-সংবাদ সংগৃহীত হইতে 
পারে। beatae জরা অনিষ্ট চেষ্টায় তখনকার মত বিরত 
হইয়া, মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া তাহাকে “মনিব সাহেব বাহাছুরের” 
গোপনীয় আদেশ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ভূবন রায় মহাল তদন্ত 
করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিল, নায়েবকে লিখিয়া ‘হুজুর 
বাহাদুরের’ হুকুম তামিল করিল। চাঁকরী বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু 
করা উচিত তাহার অধিক কিছুই করিল না। 

নায়েবের আদেশে. নরেন্দ্র দারোগা সরেজমিনে তদন্ত করিয়! আসিয়া 
সাহেব সরকারের কোন উপকার করিতে না পারায় মর্মাহত হইল। 
অতঃপর কি ভাবে মামলা চাঁলাইলে সুবিধা হইবে, এবং সাক্ষীদের 
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দিয়া কি কথা৷ বলাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নায়েবকে বথাযোগ্য উপদেশ 
দিলে, নায়েব মহা উৎসাহে দুই মান ধরিরা মামলার তদ্বির ও সাক্ষীদের 
গড়িয়া পটিয়া” ঠিক করিল। ছুই মান পরে দারোগা যেদিন শুনিল 
তাহার উপদেশান্তসারে কাজ হইয়াছে__দেই দিন সে পুনর্কার সরেজমিনে 
তদন্ত করিয়া আনিয়া, প্রভাতেই কুঠীতে হাজির হইল ; এবং মাক্ষীর! 
আদালতে উপস্থিত হইয়া কি কি কথা৷ বলিবে, তাহা নায়েবকে শিখাইয়া 
দিলে, নায়ের (স্থানীয় সাক্ষীদের দারোগার নিকট হাজির করিয়। 
জবানবন্দী দেওয়ার জন্য ) ভুবন রায়কে যে গোপনীয় পত্র লিখিল 
তাহাতে দারোগাকে হস্তগত করিয়া নায়েব কি ভাবে কার্ষ্যোদ্বারের' 
ব্যবস্থা করিল, কুঠির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আজ পাঠকপাঠিকাগণকে 
তাহার একটু নুন! দেখাইবার জন্য আমরা সেই অনিন্দযজুন্দর পত্রখানির 
অনুলিপি নিম্নে উদ্ধত করিলাম ৫__ 


শীশ্রীদর্গা (গোপনীয় ) 


প্রণাম সংখ্যাতীত নিবেদনমিদং, কুঠিতে অন্ধ প্রাতে সব ইং বাবু 
মাসিয়াছেন | যে সমস্ত লোককে তদন্তে সরজমিনে আসা প্রকাশ 
গাইয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা “বাবু (*) দেওয়ায়, অত্রসহ 
পাঠাইলাম। আগামী কল্য অতি প্রাতে ফর্দের লিখিত লোক সকলকে 
এবং “দে দেওয়ায় (1) আমাদের সাক্ষী সকল থানার উপস্থিত হওয়ার 
ব্যবস্থা করিবেন। সব ইং বাবু এখানে সাক্ষ্য লইয়া আগামী কল্য 


(*) দারোগাবাবু । 
(1+) বাধ্য কর! সাক্ষী 
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বৈকাঁলে সদরে যাইবেন ; সুতরাং প্রাতেই সাক্ষী আনার বিশেষ দরকার । 
গ্রীচরণে নিবেদন ইতি--১৯১৫। ২মে 

মোং কুঠি মুচিবাড়িরা সেবক 
শ্ীশ্রীনাথ গোস্বামী । 

যে সকল সার্ষীকে কুঠির অনুকুল জবানবন্দী দেওয়ার জন্য হাঁজির 
করা হইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই সত্য কথা বলির! প্যায়ের সমর্থনের 
উদ্দেশ্রেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! মুচিবাঁড়িয়ায় আসিয়াঁছিল। এ. কথা, আশা 
করি, কাহারও বিশ্বাস করিতে সাহস হইবে না। কতকগুলি সাক্ষী 
দরণান্ত দ্বারা হাঁকিমকে জানাইয়াছিল ‘ভয় প্রদর্শন করায়’ তাহার! 
আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দরখান্তগুলি মাঠে মারা 
গিয়াছিল। যে হতভাগ্য দেশের ভ্যাড়ার দল “ভয় প্রদর্শন করায়” 
মিথ্যা জবানবন্দী দিতে আসিতে কুষ্ঠিত হর না, তাহারাই আবরার 
তাঁহাদের সেই ভীরুতা ও চরিত্রগত দুর্বলতার কলঙ্ক ডেমিতে মাখিয়া 
আদালতের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করিতে লজ্জা বোধ করে না। মিথ্যা 
জবানবন্দী দিতে তাহাদের কুণ্ডা নাই,_ভয় প্রদর্শনেই তাহাদের 
আপত্তি! কিন্ত অবস্থা বিবেচনায় তাহাদের এই নিলজ্জতা ও 
কাপুকুষতাঁও মার্জনীয় মনে হয়। যখন আমরা দেখিতে পাই ভারত 
সরকারের লক্ষ-লক্ষ প্রদার ভাগযহ্ত্র যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এবং 
সরকারের দারিত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন--তাহারা হইতে আদালতের 
সামান্য পেয়াদা আ্দালী পর্য্যন্ত কুঠির অনুগ্রহপ্রার্থী, তাহারই পক্ষ- 
গাভী, তখন এই সকল ভীরু, আত্মপ্রবঞ্চিত, অত্যাচার-প্রপীড়িত, 
সদাশঙ্ধিত মূঢ় গ্রামবাসীদের ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা 
যায় না। যে সকল দরখাস্ত কুঠির বিরুদ্ধে আদালতে পেশ 
হইত, সেই সকল দরখাস্ত সম্বন্ধে হুকুমের ভন্ত এক পক্ষ 
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অন্তর তারিগ পড়িত। সেই স্মযোগে আদালতের আমলারা “ফাইল” 
হইতে সেই মকল দরখাস্ত বাহির করিয়া গোপনে দুই তিন দিনের 
. জন্য কুঠির আমলাদের হাতে ছাড়িয়া দিত! সেই সকল দরখান্ত 
নায়েবের হস্তগত হইলে, সে তাহা আদ্ভোপান্ত পাঠ করিত। তাহার 
গর দরখাস্তকারীদের কুঠিতে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে সেই 
দরখান্তগুলি দেখাইয়া বলিত, “তোরা হুর সরকারের বিরুদ্ধে এই 
দরধান্ত দিয়াছিস? তোরা ভাবিয়াছিম্‌ কি বল্‌। ইংরাদ গবর্মেণ্ট 
হাম্‌ক্রি সাহেবের কুটুম্ব না তোদের কুটদ্ব? আর এদেশের আইন 
হাম্ফ্রি সাহেবের বাপ দাদ! করিয়াছে, ন! তোদের বাপ দাদা 
করিয়াছে? তোদের এই সব দরখাস্ত আমাদের সাহেবের কাছে 
‘তদস্তের' জন্য জেলা হইতে ফেরত আসিয়াছে। সাহেব বাহাদুর কি 
তোদের গোস্তাকির শাস্তি দিবেন না মনে করিয়াছিস্‌? হুজুর হুকুম 
দিয়াছেন__তোদের ফৌজদারীতে দিবেনই, ত! ছাড়া তোদের জমিজমা 
সমন্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। 

দরখান্তকারীরা জেলার সদরে ফৌজদারীতে যে দরখাস্ত দিয়াছে, 
তাহা কুঠিতে প্রেরিত হইয়াছে দেখিয়া প্রণাঁদ গণিত! তাহাদের 
ধারণা হইত, ম্যানেজার সাহেবের ইঙ্গিতে জেলার জজ ন্যানিষ্টার পর্য্যন্ত 
উঠ! বসা করে ;--ম্যানেদার সাহেব যাহা বলিবে, তাহারা তাহাই 
করিবে !--স্থতরাং “রেকা বদল” এবং তদণেক্ষা সাংঘাতিক অস্ত্র ‘অমাজমি 
সরকারে বাজেয়াপ্ত” হইবার ভয়ে ভবিষ্যতে তাহারা কুঠীর বিরুদ্ধে 
দরধান্ত করা ত বন্ধ করিতই, -'অধিকন্ক, এক পক্ষ পরে দরখান্তকারীদের 
আপত্তি নানীর যে দিন পড়িত, সে দিন তাহার৷ আদালতে হাজির 
হইতে সাহস করিত না। হাকিম নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগকে আদালতে 
অনুপস্থিত দেখিয়া তাহাদের দরধান্ত অগ্রাহ করিতেন। 
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তদবির ও যোগাড়ের বলে মিঃ হাম্ক্রি হাতীভাঙ্গা পরগণা জোর 
কন্দিয়া দগলে রাখিলেন) নরেন দারোগা নায়েবের গোমস্তা বা 
বরকন্দাজের সর্দারের স্থান অধিকার করিয়া নবাবকে গ্রতিপদে বিপনন 
করিতে লাগিল,__দেখিয়া নবাব অবশেষে যে মুধগরের সহায়তা গ্রহণ 
করিলেন, তাহ! হাম্ক্রি সাহেবেরও দার ছুশ্চিন্তার বিষয় হইল ৷ 
গাঠক পরবতী অধ্যায়ে কণ্টক দ্বারা ক'্টকোৎপাটনের সেই বিচিত্র 
কাহিনী শ্রবণ করিখেন। / 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


মহাবীর সিং সেকালের অবদর-প্রাপ্ত পুলিশের দারোগা. । ইনি 
বিহারী হইলেও বঙ্গদেশই ইহার কার্যযক্ষেত্র ছিল ; এবং পেন্সন গ্রহণ 
করিয়া ইনি জাঁফরগঞ্জ জেলার সদরে বাস করিতেছিলেন,_স্বদেশ 
বিহারের সহিত ই'হার প্রায় কোন সম্বন্ধ ছিল না । সেকালের পুলিশের 
দারোগাদের চরিত্রের ও কার্য প্রণালীর মে সকল বিশেষত্বের কথা 
শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সকনগুলিই এই বিহারী দারোগাতে পূর্ণ 
মাত্রায় বর্তমান ছিল। বিশেষতঃ, তাহার মত তেজস্বী ও জেদী দারোগা 
বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া বাইত না ! জাফরগঞ্জ 
জেলার বিভিন্ন থানায় ইনি স্দীর্ঘকাল অ প্রতিহত প্রভাবে শাসন-দণ্ড 
পরিচালিত করিরাছিলেন ; এবং তাহার প্রচণ্ড জেদের কথা ম্মরণ 
করিয়া, তাহার এলাকাস্থিত এামসমূহের ধনী-দরিদ্র সকল প্রজাই 
সর্বদা সশঙ্ক চিত্তে কানযাপন করিতেন। তিনি ইতর প্রকৃতির লোক 
না হইলেও, জেদ বজায় রাখিবার জন্য 'ন্ায় কার্য করিতে কখন 
কুষ্ঠিত হইতেন না; কার্য্যোদ্ধারের জন্য অসঙ্কৌোচে জালিয়াতি ও 
প্রতারণা-প্রবঞ্চনার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। জেদের বশবর্তী হইয়া! 
তিনি একবার তাহার উপরওয়ালা৷ এক পুলিশের ইন্স্পেষ্টরকে ধরিয়া 
রুলপেটা করিয়াছিলেন! এতবড় ছুঃদাহসের কাজ করিলেও, তন্বিরের 
জোরে তাহার গায়ে একটি আচড়ও লাগে নাই। তাহার এলাকায় 
যে সকল জমীদার বান করিতেন, ভীহারা সর্বদাই বোঁড়শোপচারে 
পুজা পাঠাইয়া তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। বস্তুতঃ, সেকালের 
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তিনি একটি আদর্শ দারোগা ছিলেন ; এবং “ছেলে লেখা-পড়া না 
শেখে, দীরোগাগিরি করে খাবে__সেকাঁলের গৃহিণীগণের এই উক্তি 
তাহার সম্বন্ধে অক্ষরে-অক্ষরে খাঁটিত। 

সুদীৰ্ঘকাল প্রচণ্ড তেজে ও অক্ষুণ্ন দাপটে দীরোগাগিরি করিয়া 
মহাবীর সিং যে সময় পেন্সন লইলেন, ঠিক সেই সময় হাতীভা্গা 
পরগণা লইয়া সাহেব জমীদারদের সহিত নবাব বাহাদুরের বিরোধ 
অত্যন্ত প্রবল হুইয়া উঠিয়]ছিল। সেই সময় মুচিবাঁড়িয়া থানার দারোগা 
নরেন্দ্রচন্দ্র ম্যানেজার হাঁম্‌ক্রি সাহেব-প্রদত্ত স্বর্ণটিত সালমা সেবনে 
যথেষ্ট শক্তি-শঞ্চয় করিয়া এই বিরোধে সাঁহেব-জমীদাঁরদেরই স্বার্থরক্ষা 
করিয়া আসিতেছিলেন। নবাব বাহাদুর জানিতে পাঁরিলেন এই 
দারোগা সাহেব কোম্পানীর নিমকের খাতির রাখিতে গিয়া, পদে-পদে 
তাঁহার অনিষ্ট করিতেছে,--তাঁহার দ্বারা কোন কাৰ্য্যই নিরপেক্ষ ভাবে 

সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই । অথচ এই দাঁরোগার কার্য্যে বাধা দিয়া, 
| ন্বাধ-দরকারের ্বার্থরক্ষা করিতে পারে, এরূপ কোন যোগ্য কর্ম্মচারীও 
তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে নবাব জানিতে পারিলেন, 
মহাবীর সিং পেন্সন লইয়া “বেকার বসিয়া আঁছেন। নবাব মহাবীর 
সিংকে বিলক্ষণ চিনিতেন,_-বহুবার তাঁহার শক্তি-সামর্ঘোর পরিচয় 
পাইয়াছিলেন। তিনি মহাবীর সিংকে স্ম্পারিন্টেন্ডেপ্ট নিযুক্ত করিরা 
হাঁতীভাঙ্গা পরগণাঁয় প্রেরণ করিলেন । 

যথাসময়ে এই সংবাদ ম্যানেজার হাম্ক্রি সাহেবের কর্ণগোচর 
হইল । মৃহাবীর সিং অনেক দিন মুচিবাঁডিয়া থানার দীরোগাঁগিরি 
করিয়াছিলেন । সে সময় হামৃক্রি সাহেব মহাবীর সিংকে তোয়াজে 
তুষ্ট রাখিতেন, এবং বাঙ্গালী দারোগাঁদের সহিত যেরূপ ব্যবহার 
করিতেন-_-এই তেজন্বী ও ধূর্ত বিহারী দারোগার সহিত সেরূপ 
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অবস্ঞাপূর্ণ ব্যবহার চলিবে না বুৰিরা, তাহাকে বথেই খাতির, সন্মান 
করিতেন, কোন দিন তাঁহাদের মধ্যে মতান্তরের কোন কারণ ঘটে 
নাই। স্থতরাং মহাবীর হাতীভাঙ্গার স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন 
শুনিয়া হাযৃক্রি সাহেব দরশ্চিন্তার কোন কারণ দেখিলেন না, বরং তিনি 
আখ্বন্তই হইলেন ১ মনে করিলেন, “পুরাতন বন্ধু মহাবীরকে হস্তগত 
করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না,--নরেন্দ্র দারোগার ন্ায় তিনিও 
তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইবেন । দীর্ঘকাল কুঠির ম্যানেঙ্গারী করিয়া 
‘নেটিভ’-চরিত্রে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে 
তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । 
মহাবীর দাহ্ব-সরকারের বিরুদ্ধ-পক্ষের চাকরী স্বীকার করিলেও, 
হামৃক্রি সাহেবের ষহিত অতীত কালের সৌন্বগত স্মরণ করিয়া তাঁহার 
নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্থ করিতে পারিলেন না । সাহেবের অনুরোধে তাহার, 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ।. বহু দিন পরে ‘পুরাতন বন্ধুর দেখা পাইয়া 
সাহেবের হৃদয়ে প্রেম উথলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
ন্যায় মহাবীরের করমর্দন করিলেন ; এবং তাঁহাকে পাশের 
ছি বা সুখ-দুঃখের কত কথাই বলিলেন । মহাঁবীরও প্রাণ 
খুলিয়া সাহেবের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। 
দীর্ঘকাল আলাপের পর প্রসঙ্গক্রমে হাতীভাঙ্গা লইয়া নবাঁব-সরকারের 
সহিত তাহাদের বিরোধ, নবাবের অনুচিত ব্যবহার, মহাবীরের নুতন 
-চাকরী প্রভৃতির কথা উঠিল। সাহেবের মনের ভাব বুঝিতে পারির! 
মহাবীর হঠাৎ গম্ভীর হইজেন, এবং অনিচ্ছার সহিত সাহেবের কথা 
শুনিতে লাগিলেন ; কিন্তু সাহেব যখন এই বিরোধের জন্য নবাঁবকেই 
দায়ী করিলেন, তখন মহাবীর হামৃক্রি সাহেবের কথার প্রতিবাদ না 
করিয়। থাকিতে পাঁরিলেন না। কুটবুদ্ধি হাম্ড্রি সাহেব মহাবীরের 
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প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ না করিয়া, ধীরভাবে 
এই মৰ্ম্মে কথা বলিলেন,_দোঁষ যে পক্ষেরই হোক, সে কথা লইয়া 
আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করিব না । তুমি আমার পরম বন্ধ ওল্ড 
ফ্রেণ্ড ; তুমি বে হাতীভাঙ্গা পরগণার স্থপারিন্টেন্ডেপ্ট হইর! 
আদিয়াছ, আমার পক্ষে ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের বিষয়। তুমি 
আমাদের হিতৈষী, তোমাকে দিয়া আমাদের স্বার্থ যোলআনা বজায় 
থাকিবে । নবাব একমুঠা ‘চানা’ দিয়া তোমার মাথা কিনিয়! লইতে 
পারিবে না_-এ আশা আমি নিশ্চয়ই করিতে পারি। এই ভাবে কথা 
পাড়িনা," হামৃক্রি সাহেব তীক্ষ দৃষ্টিতে মহাবীরের স্থল ও সুদীর্ঘ পাক৷ 
গোঁফ জোড়াটার দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
মহাবীর সাহেবের সেই তীব্র দৃষ্টিপাঁতে কিছুমাত্র বিচলিত না৷ হইয়া, 
গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “সাহেব, আপনার পূর্বান্ুগ্রহ স্মরণ করিরাই আমি 
আপনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। আমার মনিবের 
অুন্থমতির অপেক্ষা না করিয়াই, আপনাকে সেলাম দিতে আদিয়াছি। 
আমি নবাঁব-সরকারের চাকর, এই হিসাবে এ কাজটি আমার পক্ষে 
সঙ্গত হয় নাই। এজন্য আমি জান্তরিক সষ্কোচ অনুভব করিতেছি । 
তাহার পর, আমার বর্তমান চাকরীর প্রনর্দে আপনি যে সকল: কথা 
বলিলেন, তাহা আমার ব্যক্তিগত বিষয় নহে। আমাদের প্রাইভেট 
আলাপের মধ্যে সে কথার.মালোচনা আপনারও কর্তব্য হয় নাই, 
আমারও সেই আলোচনার যোগদান করিবার অধিকার নাই বলিয়াই 
মনে হুইরাছিল ; কিন্তু আপনার এ সকল কথা৷ শুনিতে অসন্মতি প্রকাশ 
করিলে, আপনার সন্মান ক্কুণ হইতে পারে মনে করিয়া, আমি অনিচ্ছার 
সহিত তাহাঁও শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আপনি শেষে যে প্রস্তাব 
করিলেন, এই প্রস্তাব আমার পক্ষে কতদূর অপমানজনক, স্বার্থচিন্তার 
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অভিভূত ন! হইলে আপনি নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিতেন। আশা 
করি, আমার অপমান করিবার উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে এখানে 
আহ্বান করেন নাই। জমিদার-কোম্পানীর ম্যানে্রার না হুইয়া, 
আঞ্জ যদি নবাব-ষ্েটের ম্যানেজার হইতেন, আর যদি প্রতি-পক্ষের ॥ 
কেহ বন্ধু ভাবে আপনাকে আহ্বান করিয়া, নবাব-সরকারের প্রতি 
আপনাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অনুরোধ করিত, তাহা হইলে 
'আপনি কি অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করিয়া নবাবের প্রতি বিশ্বারঘাঁতকতা 
করিতে সন্মত হইতেন? আমি: নবাব-সরকাঁরের লবণ ভক্ষণ 
করিয়াছি; আপনি আমার নিকট নিমকহারামীর প্রত্যাশী করিবেন 
না। আমাদের দেশে নিমকহারামের অভাব নাই--আজ্জার, সহিত এ 
কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে ; কিন্তু মহাবীর সিং নিমক- 
হারাম নহে। আমাকে ডাকিয়া আনিয়া আপনি আমার যথেষ্ট 
অপমান করিয়াছেন। আপনি এরূপ প্রস্তাব করিবেন জানিলে, 
আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতাম না। আমি উঠিলা 
সাহেব । সেলাম ।” 

টা) পরল হইতে জলন্ত বারুদ যেমন 
অগ্নিশ্টুলিঙ্গ রূপে নিঃসারিত হয়__সেইরূপ এক নিঃশ্বাসে মহাবীর সিং 
এই অগ্নিময়ী বাণী নিঃসারিত করিয়া, সবেগে সাহেবের কামরা ত্যাগ 
করিলেন। অন্য কোন লোক হইলে সাহেব হয় ত ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় 
হইয়া চাপরাসীকে আদেশ করিতেন, “পাকড়াও "কিন্ত মহাবীর 
সিং কি চিজ, তাহা দাহেবের অজ্ঞাত ছিল না। তাহাকে পাক্ড়াইবার 
হুকুম দেওয়া দুরের কথা,__মহাবীরের পুরুষোচিত তের পরিচয় 
পাইয়া, ক্ষণকাঁল তিনি কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিলেন_ যেন 
জোকের মুখে চুণ পড়িল! তাহার পর সহসা সাহেবের কোধানল 


EEE লি তা স্ব i 
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প্রনীপ্ত হইয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মনে একটু অভিমানেরও 
সঞ্চার হইল। : ুদীর্ঘ কাল বাঙ্গালাদেশে চাকরী উপলক্ষে বাস করিয়া, 
কতকগুলা স্বার্থপর, ইতর, সুরখ, সন্ধীর্ণচেতা, স্তাবক আমলাবর্গে সর্বদা 
পরিবেষ্টিত থাকিয়া, উন্নত-চরিজ। মহৎ-হৃদয, ওণগ্রাহী ইংরাজের 
উদারতা, মহত্ব ও সত্যান্থরাগের চিহ্ন পর্যন্ত তাঁহার হৃদয় হইতে 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব ছিল না। স্বা্থনিদ্ধিই 
কর্ম্ম-দ্বীবনের শার্থকতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া তাহার ধারণ! 
হইয়াছিল ।. এই জন্ভই মহাবীর নিংকে বিশ্বাসবাতকতায় গ্রনুন্ 
ফরিতে গিয়া, ভীহার সুখে পুরুষের মত জবান শুনিয়া, তাহার ঘন 
মহানীরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মানে পূর্ণ না হইয়া,__একট! পেঙ্গনভোগ 
নেটিভ দারোগা পর্দা ও ধৃষ্টতায় ক্রোধ ও ক্ষোভে বিচলিত হইয়া 
উঠিল। এক. সময় তিনি মহাবীরের কত উপকার করিয়াছেন, 
্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া াহাকে কত রকমে সাহায্য /করিয়াছেন,_আর সেই 
মহাবীর আজ নবাবের, নিমক খাইয়া নিমকহারামী করিতে সন্মত হইল 
না, কতজ্ঞতা প্রকাশ দুরের কথা, মুখের উপর তাহার অপমান 
করিতেও কুষ্টিত হইল না? নেটিভগুলা চিরদিনই এইরূপ স্বার্থের 
নাস। ইহার! কেবল রেকাবদলেরই যোগা,__অন্ত কোন পুরস্কারের 
যোগ্য নছে। 

হাম্‌ঞ্রি সাহেব কয়েক মিনিট নত-মন্তকে চিন্তা করিলেন ; গভীর 
উত্তেজনার তীগার সর্ষাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইল ; মুখ জবাছুলের মত লাল হইয়া 
উঠিল ; এবং তাহার চক্ষু যে ভাব ধারণ করিল-__পদানত, ক্রুদ্ধ, 
দংশনোন্মুখ সর্পের চক্ষেই তাহ! লক্ষিত হয় !--তিনি হঠাৎ মাথা তুলিয়া 
বিকৃত স্বরে হকার দিলেন, “বেয়ারা !” 

খাস কামরার বাহিরে বারান্দার রেলিংএর কাছে একখানি লীর্ণ 
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চুলের উপর নাথায় “গৃগ বাধা”, চাপরাস-আটা চাপরাসী দিবা-স্বপ্পে 
মগ্ন ছিণ। সাহেবের অস্বাভাবিক হুঙ্কারে সে চম্কাইয়া উঠিল। তাহার 
পর নাছেবের খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া, তাহার সুদীর্ঘ পাকা দাড়ী 
গাণিচার পরায় চারি ইঞ্চি উদ্ধে রাখিয়া জ্যা আই ধন্থবৎ দেংভঙ্গীতে 
অভিবাদন করিল; তাহার পর নে মাথা তুলিয়া মোজা হইয়া 
দাড়াইবার পূর্বেই সাহেব বলিলেন, “ডারোগ। চন্ডর বাবুকে! সেলাম 
ডিও ।”--চন্ডর বাবু অর্থে নরেন্্চন্্,-_হামৃক্রি নাহেবের, ছাই ফেল্তে 
ভাঙ্গা কুলো ! 

চাপরামী দারোগা বাবুকে সেলাম দিতে থানায় দৌড়াইল। নরেন 
দারোগার কাছে সেলাম পৌছিতে কয়েক মিনিট -বিধধধ হইবে বুঝিয়া, 
সাহেব অন্থ একজন বেহার! দ্বারা নায়েবকে ডাকাইলেন। 

অসময়ে সাহেব হঠাৎ ডাকেন কেন বুঝিতে না পারিয়।, নায়েবের মন 
দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। গ্রোসাই প্রভু তাহার সেরেন্তা হইতে তৎক্ষণাৎ 
বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া বলিল, “হ্যারে এক্রাহিম, সাহেব এখন 
হঠাৎ আমাকে ডাকৃতে বল্পে কেন?” 

এব্রাহিম বলিল, “তা বুল্তে পাল্পে তো হুজুর, এই ঝক্মারির 
চাকরীতে জবাব দিয়ে এদ্দিন হেঁছুর গণৎকারের মতোন বগোলে পা্জি- 
পুথি নিয়ে গেরন্তর বাড়ী-বাড়ী দৈবিগ্যিগিরি কর্যা বেড়াতাম। 
সার়েব আপনারে ডাকলো কি জন্ঠি, তা সারেবের সাম্নে হাজির হুল্যাই 
সম্জাতি পারবা। সায়েব দারোগা বাবুকে ডাক্তি বকাউল্লা চাচাকে 
পেঠিয়ে, আমাকে 'ুলুলে ভাক্‌ নায়েরকে। সায়েবের মুখখানা! বড 
ব্যাজার-ব্যাজার ঠেকুলো।” 

এন্রাহিমের কথা শুনিয়া শ্ীনাথ নায়েবের আতঙ্ক চতুগুণ বদ্ধিত 
হইল ; কোন “অপষ্টদাষ? সাহেবের কাছে নায়েবের ঘুষ খাওয়ার কোন 
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প্রমাণ উপস্থিত করে নাই ত? সেদিন বৃহস্পতিবার হইলেও তখনও 
বারবেল! পড়ে নাই, ইহাই যা কিছু আশ!-ভরসার কথা ! 

ভ্রীনাথ নায়েব অষ্টমীর পাঠার মত কীপিতে-কাপিতে হাত, দু'খানা 
গরুড় পক্ষীর মত বুকের কাছে যোড় করিয়া, জুতা জোড়াটা বারান্দায় 
খুলিয়া রাখিয়া) সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল । সাহেবের ভীষণ দুখকাস্তি 
দেখিয়া ভয়ে নায়েবে প্রাপ. উড়িয়া গেল,_কোন কথা বলিতে তাহার 
সাহম হইল না,--হাত জোড় করিয়া স্ত্ধ ভাবে দাড়াইয়া রহিল । কিন্ত 
সাহেব কোন ‘অপষ্টদাসে’র দরখাস্ত বা ঘুধের প্রমাণ উথ্থাপন করিলেন 
না। তিনি নাষেবের মুখের দিকে চাহিয়! শুধ স্বরে বলিলেন, “টোমাডের 
কালা আডমি সব বেটা সমান ছু'চা আছে। হাজার উপকার করো, 
কাম হাসিল হইবামাট্র সব তুলিয়া যায়, নব বেটা সাঢুপুরুধ হয় !” 

নায়ের সাহস পাইয়া সেলাম দিয়া বলিল, “ই! হন্তুর, তেমন নিমক" 
হারাম আমাদের মধ্যে ছুই-পাচটা আছে বৈ কি,! এই নচ্ছার, গালীর 
পাঝাড়া বাঙ্গালী জাতের কথা বলেন কেন হুর! নিমকহারামী না 
করলে বাঙ্গালী গ্গাতের পেটে কি অয় হদম হয় হুর!” 

হুছুর বলিলেন, “কেবল বাঙ্গালী কেন, এ ডেশের টামান্‌ কালা 
আডরীই উপকার গ্রহণ করিয়া, কেউটে সাপের মট ডংশন কোরিটে 
উডাটু হয়। ডারোগ! মহাবীর সিং বিহারী, টাহারও ওঁ প্রকার স্বভাব । 
আমি টাহার কেট উপকার করিয়াছি, টা সাণ্ডেল নায়েব উদ্টথ 
জানিট। কটো সঙ্গীন বিপডে  টাহাকে উডড়ার করিয়াছি ; আর 
আজ সেই হারামখোর বেইমান আমার মুখের উপর জবাব ডিল--নে 
মেই নেড়ে বেটার সুন থাইয়াছে--নিমকহারামী করিটে পারিবে না !” ; 

নায়েব যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া বণিল, 


“কোন্‌ নেড়ে বেটার কথা বল্চেন হছুর !” 
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সাহেব বলিলেন, “আমাদের দ্রযমন, সেই নবাব, আবার কে ?” 

নায়েব বলিল, “হা, হুজুর, হাল্ফিল্‌ মহাবীর দারোগা নবাবের 
চাকরী লইয়াছে বটে,_হাতীভাঙ্গার “ুপরণ দণ্ড হইয়াছে। শুনিলায, 
সে হুজুরকে সেলাম দিতে 'আাপিয়াছিল।৮ 

সাহেব বলিলেন, "আমি টাহাকে ডাকাইয়াছিলাঁম। সে আমার 


মনোরঞ্জনের জন্য মহাবীর সিংকে আরও খানিক গালাগালি করে; 
কিন্তু আগাগোড়া এই চাটুনী চালাইবে, সাহেব আবার কি সুর ধরিবে, 
তাহাও অনুমান কর! কঠিন। একদম্‌ মুখ বুজিয়া থাকিলেও সাহেব 
হয় ত তাহাকে অকর্ম্মণ্য মনে করিবেন । স্থতরাং সে গুনর্বার সেলাম 
দিয়া বলিল, “হুজুর, মহাবীর সিং আর আমাদের কি এমন উপকার 
করিবে? সেই ছাতুখোর ভোভজপুরে বখন যে থানায় গিয়াছে সেই 
এলাকার প্রজার সর্বনাশ করিয়াছে, জমীদারদেরও নিশ্চিন্ত থাকিতে 
দেয় নাই। এজন্ত নবাব মনে করিয়াছে, সে ছাতা দিয়! তাহার মাথা 
রক্ষা করিবে ! এক সময় মহাবীরের বিষ ছিল বটে, কিস্ব এখন সে 


হইবার কোনও প্রয়োজন নাই হুর! বিশেষতঃ, সম্প্রতি ঢোল- 
শহরেতে প্রজাদের জানানো হইয়াছে, তাহার! ছুই বৎসরের জগ 


| 
| 
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‘লালকর’ মাফ. পাইবে। ইহাতে প্র্জাদের আনন্দের সীমা নাই। 
তাহারা ছইহাত তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে, হুজুর চিরজীবী হউন। 
তাহার! নবাবের প্রা! হইতে চাহে না। চিরজীবন কাণসারণের প্রজা 
হইয়। :পুত্র-পৌন্রাদি ক্রমে সুখ ভোগ করিবার জন্ তাহাদের যেরূপ 
আগ্রহের কথা শোনা যাইতেছে,-তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, 
হাতীভাঙ্গার এক প্রঙ্গাও নবাবের অমুকুলে সাক্ষ্য দিবে না |-_আর--” 

নায়েব আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হাম্‌ক্রি সাহেব আরক্ 
নেত্রে ধমক দিয়া বলিলেন, “বকৃবক্‌ মং করে৷ গৌসাঞী ! টুমি যাহা 
বলিটেছ, টাহ! মেঠো আমিনেরই উপযুক্ট, ফৌজডারী মাম্লা চালাইবার 
বুডহি টোমার ঘটে নাই। মহাবীর সিং আমায় অপমান কোরিলো, 


" টাহার ডর্গ আমি ভঙ্গ কোরিটে চাই ৷” 


সাহেবের তাড়া পাইয়া নায়েব একদম্‌ নির্ববাক হইল, এবং টেবিলের 
পাশে ধাড়াইয়া ঘাঁমিতে লাগিল । & 

ইতিমধ্যে নরেন্দ্র দারোগা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সাছেব সাদরে 
তাহার করমর্দন করিয়! সন্মুখের চেয়ারে বসাইলেন। নরেন্দ্র দারোগা 
পূর্বে কোন দিন ম্যানেঙ্জার সাহেবের নিকট এরূপ সাদর অভ্যর্থনা 
পায় নাই। এই অ পূর্ব আদরে দারোগা অত্যন্ত বিস্মিত 
হইল, এবং সাহেবের আদেশ শুনিবার জন্য তাহার সুখের দিকে চাছিয়া 
রহিল। 

হাতীভাঙ্গা পরগণা লইরা নায়েবের সহিত সাহ্বে-মরকারের যে 
ফৌজদারী মাষলা! চলিতেছিল, তাহার সফল অবস্থাই হাম্ক্রি সাহেবের 
সুবিদিত ছিল। সাহেব “সিগারেটকেস' গুলিয়া একটি সিগারেট 
দারোগার হাতে দিলেন; আর একটি নিজের দুখে ও'জিয়া, ছুই-এক 
মিনিট নিঃশদ্দে ধূমপান করিবার পর মামলার অবদ্থার কথা দারোগাকে 
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জিজ্ঞাসা করিলেন । দারোগা বলিল, “হুজুরের প্রত্যেক আদেশ পালন 
করিয়াছি। নবাব পক্ষের যে সকল লোক মাছ ধরিতে আসিয়াছিল; 
তাহাদিগকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিবার জন্য রিপোর্ট দিয়াছি। 
ভবিষ্যতে কোন প্রা আর মাছ ধরিতে সাহস করিবে না। ফৌজদারী 
আইনে ইহার অধিক শান্তির বিধান নাই, ইহা বড়ই দ্রঃখের বিষয় 1৮ 

সাহেব সিগারেটে ছুই একটা টান দিয়া বলিলেন, “ওয়েল ডারোগা, 
টুমি কোম্পানীর  স্বার্থরক্ষার নিমিট্ট যাহা করিয়াছ,_সেজন টুমি 
চন্তৱাডের পাট» কিণ্ট্‌, বজ্জাট্‌ প্রজালোকের এই শাষ্টি যথেষ্ট, মনে হয় 
না। তুমি কি টাহাদের অটিক শাষ্টির বেবষ্টা করিতে পার না? সে 
শক্টি কি.টোমার নাই?” 

দারোগ! বলিল, “আছে হুজুর! আমি সেই বদঘায়েসদের হাতে 
হাঁতকড়ি দিয়া চালান দিতে পারি। কিন্তু বিচার করিবার অধিকার 
আমার নাই। এ অপরাধে ম্যাজিস্রেটের বিচারে ইহার অধিক দণ্ড 
হইতে পারে না। আইনের এই ক্রটী বাস্তৰিকই বড় শোচনীয় ; কিন্ত 
উপায় কি, সাহেব?” { 

সাহেব পুনর্ধার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “অল্রাইট, 
টোমার হাটে যতটুকু শক্টি আছে--টাহার সডব্যবহাঁর করো ; এজন্য 
টুমি কোম্পানীর টরফ. হইতে উপযুষ্ট বক্শিসের আঁশা করিটে পার» 
এ বিষয়ে আমার টুটি হইবে ন!। নায়েব !* 

ভ্ীনাথ গৌসাই “হুজুর ৷” বলিয়া হাত যোড় করিয়া সাহেবের 
মুখের দিকে চাহিল। সাহেব দুখে কোন কথা না বলিয়া, তাহাকে - 
তিনটি আঙ্গুল দেখাইলেন। কথায় বলে “সাপের হাই বেদের চেনে 1, 
নায়েব সাহেবের ইঙ্গিত, বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সেরেন্তায় ফিরিয়। 
গেল ; এবং একশত টাক হিনানে তিন কেতা নোট আনিয়া সাহেবের 
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টেবিলে রাখিল। সাহেব তাহা পরীক্ষা করিয়া, সহান্তে দাঁরোগার 
ক্োড়ে নিক্ষেপ করিলেন ! 

দারোগা আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া আনন্দে সিরিজ হইল ; 
কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া, সাহেবের নিকট সাধুত৷ প্রদর্শনের 
জন্য বলিল, “হুজুরের আদেশ পালন আমার প্রধান কর্তব্য) আমি 
কখনই তাহার ক্রুট করিব না। হুজুর পুরদ্কার বলিয়া বাহা আমাকে 


দান করিলেন, তাহ! প্রত্যাখ্যান করিয়া হুজুরের অপমান করি, সে 


শক্তি আমার নাই; দেরূপ বেয়াদপি প্রকাশ করা আমার অসাপ)। 
এইজন্ই অনিচ্ছার সহিত আমাকে এই পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইল | 
হজুরেরই আমি আশ্রিত; এ অদীনের প্রতি কুপাদৃষ্টি থাকিলেই আমি 


* কৃতাৰ্থ হইব। আমি বিপক্ষদলের সকলকে হাতকড়ি দিয়! চালান দিব, 


আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ।” 

সাহেব বলিলেন, “নবাব “রিটায়ার্ড ডারোগা মহাবীর সিংকে 
হাতীভাঙ্গ! পরগণার স্থুপারিন্টেন্ডেন্ট নিষুক্ট করিয়াছে; সে যাহাটে 
অপভষ, হয়, তাহার বেবষ্টা করিবে। তাহাকে জব্ড করিতে পারিলে, 
টোমাকে আর এক ডফা বকশিস্‌ ডেওয়ার হুকুম ডিব।” 

দারোগা বলিল, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর ! সেই ছাতুখোরের 
দারোগা-গিরির চাল আমার কাছে খাঁটিবে না। তাহার কি দুর্দশা 
করি তা হুজুর বেখিতেই পাইবেন । তবে ভবিষ্যতে বদি কোন বিপদে 
পড়ি, তখন হুজুর) এ অধীনকে রক্ষা করিতে হইবে । একটু আখ্বাস 
পাইলেই, আমি নির্ভয়ে হাত দেখাইতে পারি।” 

সাহেব হানিয়া বলিলেন, “কুছ, পরোয়| নেই, পুলিশ সুপারিন্‌- 
টেন্ডেন্টের সঙ্গে আমার “ডোষ্টি” আছে) টুমি এখন যাইতে পার, 
চশুর !” 
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অতঃপর দারোগা নবাবের পক্ষভুক্ত প্রজাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক 
অভিযোগে তাহাদের হাতে হাতকড়ি দিয় চালান দিতে লাগিল । 
ইহাতে নবাবের প্রজাদের মধ্যে মহা! আতঙ্কের সঞ্চার হইল । নবাবের 
অনুকূলে বাহার! সাক্ষী হইয়াছিল, তাহারাও প্রমাদ গণিল ; তাঁহাদের 
ধারণা হইল-_এ কোঁম্পানীরই রাজ্য ; জজ ম্যাজিষ্টেট পর্য্যন্ত কোম্পানীর 
বাধ্য । কোম্পানীর তীবেদাররা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে, ভবিষ্যতেও 
করিবে ; ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই। নবাবের যে কোন 
প্রজা হাতীভাঁঙ্গ! পরগ্রণার বে কোন জলা, যে কোন জমীজমী দখল 
করিতে যায়-নরেন্দ্র দারোগা তাহারই_ হাতে হাঁতকড়ি দিয়া চালান 
দেয় :দেখিয়া, প্র্গারা এতই হতাশ ও নিরুৎসাঁহ হইয়া পড়িল যে, 
স্পারিন্টেন্ডেন্ট মহানীর দিং বহু চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে: 


বশে রাখিতে পারিলেন না। বিপদের উপর বিপদ! দারোগা বাহা- 


দিগকে চালান দিতে লাগিল, তাহারা সকলেই হাজতে আবদ্ধ হইল । 
এমন কি, বিশেষ চেষ্টায় আসামীদের একজনকেও জামিনে মুক্ত করা 
সম্ভব হইল না; জামিনের প্রত্যেক দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল। ইহার 
কারণও কাহারও অজ্ঞাত রহিল না । মহাবীর দিং অন্ধন্ধানে জানিতে 
গারিলেন, জাফরগঞ্জ জেলার নূতন ব্যাজিষ্টরেটের পত্নী--মিসেস্‌ হারিম্‌ 
দুরসম্পর্কে হামৃক্রি সাহেবের ভগ্নী! 

কিন্তু এই ভাবে ক্রমাগত বিফল-মনোৌরথ হইয়াও মহাবীর সিং 
নিরুত্পাহ হইলেন না। তাহার চেষ্টা-বত্ে ও তৰিরে জয়ীদার 
কোম্পানীরও কয়েকজন লোক চালান হইন বটে, কিন্ত সেদন্ত হামক্রি 
সাহেবের বিশেষ কোন অন্ৃবিধা, হইল না। ফৌজদারী আদালতে 
নবাবের লোকদের অপরাধের বিচার আরম্ভ হইলে, কোম্পানীর 
অন্থুকুলেই হাকিমের রায় বাহির হইল। 
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মহাবীর সিং তখন আর এক চাল চাঁলিলেন। নামল! আরম্ভ 
হইবা'র সময় হইতে শেষ পর্যন্ত দারোগা কোম্পানীর পক্ষাঁবলম্বন করিয়া 
নবাবের লোকজনের প্রতি যেরপ- ব্যবহার করিয়াছিল, অকারণে 
যে সকল আসামীর জামিনের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়াছিল, স্ুবিচারের 
ছলে নবাবের স্তাঁধ্য অধিকার যে ভাবে হরণ করা হইতেছিল-_তাহাঁর 
একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া নবাব-দরবারে পেশ করিলেন। নবাব 
সেই তালিকার নকল সহ বিভাগীয় কমিশনরকে লিখিলেন, ম্যাভিষ্রেট 
হারিস সাহেব মুচিবাড়িয়া কাণসারণের ম্যানেজার হামৃক্রি সাহেবের 
আত্মীয় ॥ সুতরাং পক্ষপাঁতপুর্ণ বিচারে ক্রমাগত তিনি পরাজিত ও 
অপদস্থ হইতেছেন, এবং অন্যায় করিয়। তাহার ন্যায্য সম্পত্তিতে বেদখল 
করা হইতেছে। ইহাই বদি জ্ুবিচার হর, তাঁহা হইলে তিনি সকল 
ঘটনার বিবরণ সহ এই কেলেঙ্কারীর কথা ছোটলাট এবং বড়লাট 
সাহেবের গোচরে আঁনিবেন। ক্রমাগত এইরূপ বিচার-বিভ্রাটে ও 
শাদন-দণ্ডের অপপ্রয়োগে গবর্ষেন্টের সুনাম পর্য্যন্ত কলঙ্কিত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে; এবঃ প্রজা-সাধারণেরও ধারণা হইয়াছে__তাহারা 
যে রাজ্যে বাস করিতেছে, তাহা ভাঁরতেশ্বরের রাজ্য নহে,_জরীদার 
কোম্পানীরই মুলুক ; যেখানে কুটুম্ববাৎসল্য নিরপেক্ষ আইনের স্থান 
অধিকার করিরাছে। 

বিভাগীয় কমিশনর নবাব বাহাদুরের এই পত্র পাইবাঁর অব্যবহিত 
পরেই জাফরগঞ্জের সদরে তদন্তে আদিলেন। তদন্তের কি ফল হইল, 
তাহা সাধারণের নিকট অপ্রকাশ ; তবে দেখা গেল, কয়েক সপ্তাহ পরে 
ম্যাছিট্রেট হারিম্‌ সাহেব ভিন্ন জেলায় বদলী হইয়াছেন ; এবং হার 
তীবেদাঁর ডেপুটাদের  বিচাঁর-পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইয়াছে! কারণ, 
কমিশনর দাহেবের তদন্তের পর হইতে নবাব বাহাদুর প্রত্যেক মামলায় 
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জয়লাভ করিতে লাগিলেন ; অবশেষে হাতীভাঙ্গা পরগণা নবাবের 
খানে আমিল। প্রজার! বুঝিতে পারিল গবমেন্টের রাজ্যে ইংরাং 
হামৃক্রি সাহেব ও বাঙ্গালী নবাব উভয়েই সমান, এবং ইংরাজের আইন 
নিরপেক্ষ । 

মহাবীর সিংএর কুট চক্রান্ত ভেদ করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র 
দারোগাকে এরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল যে, মামলা চলিবার সময় সে, 
ইচ্ছা না থাকিলেও, সাহেব-সরকারের কতকগুলি লোককে চালান 
দিতে বাধ্য হইয়াছিল। দারোগা ঘুষও খাইল আবার তীঁহারই লোক- 
জনকে আনামী করিয়া চালান দিল,_এই সংবাদে হাম্্‌ক্রি সাহেব 
দারোগার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও মামলা 
চলিতেছিল বলিয়! তীহার মনের ভাব দারোগাকে বুঝিতে দেন নাই ; 
মামলার বিচার-কলের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিচার শেষ হইলে 
হামৃক্রি দাহেবযৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইলেন,__প্রজার কাছে তাঁহার মান- 
মৰ্য্যাদা বজায় রহিল না। এত বড় জেদের মামলায় তাঁহার পরাজয় 
হইল।: তিনি যাহা গ্রাস করিয়াছিলেন, তাহা পরিপাক হইল না, 
উদ্গীরণ করিয়া দিতে হইল। তাহার উপর বিপুল অর্থব্যয় ও মনন্তাপ ! 
অবশেষে তাহার সকল ক্রোধ দারোগার উপর গিরা পড়িল। 

শ্রীনাথ নায়েবও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। নরেন্দ্র দারোগ! 
দারোগা হিসাবেও অতিরিক্ত লোভী ছিল। মুচিবাড়িয়ায় আনিয়া 
তাহার ধারণা হইয়াছিল, সে লুটের মহাল হাঁতে পাইয়াছে! যে 
অতিরিক্ত উৎকোচগ্রাহী,_উৎকোঁচ গ্রহণের ফন্দী-ফিকির সে ভালই 
জানে। নরেন দারোগা মুচিবাড়িয়ায় আসিয়াই দেখিরাছিল-__নায়েব 
শ্রীনাথ গৌসাই নানা অভিযোগে প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া সেলামী 
আদার করে। যে সকল অভিযোগে ‘উপরি’গুল৷ অনায়াসেই তাহার 
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হাতে আদিতে পারিত-_তাহা তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নায়েবই ভক্ষণ 
করিতেছে! পুলিশের প্রাপ্য উৎকোচ জমীদারের নায়েব আত্মসাৎ 
করে-_এরপ অগ্তায় যে সহা করে, সে দীরোগাই নয়। নরেন্দ্র দারোগা 
আপত্তি করিয়া বসিল, এবং নাঁরেবকে জানাইল, বে-আইনী কাজের 
জন্য কোন প্রঙ্লাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার তাহার নাই ; ভবিষ্যতে 
এরূপ করিলে সে নায়েবের, অনধিকার-চ্চার কথা কর্তৃপক্ষের গোঁচর 
করিতে বাধ্য হইবে ; কারণ, ইহা তাহার কর্তব্য কর্্ম। ম্যানেজ|র 
সাহেবের অগোচরে নায়েব অধিকাংশ সময় প্রজাদের নিকট উৎকোচ 
গ্রহণ করিত) পাছে দারোগা একটা গোলমাল বাঁধাইয়াঁ বসে, এই 
ভয়ে, গোসাই প্রভু দারোগাকে মাংসখণ্ডের বখরা দিয়া তাহাঁর মুখ 
বন্ধ করিল) কিন্তু সে দারোগার উপর হাড়ে চটিরা রহিল, সঙ্কল্প 
করিল সুযোগ পাইলেই তাহাকে দংশন করিবে।: কিন্তু হাতীভাঙ্গা 
পরগণা লইয়া নবাবের সহিত সাহেব: কোম্পানীর বিরোধ ঘনীভূত 
হ্যায় হামৃক্রি সাহেব দারোগাঁকে হাতে রাখিবাঁর জন্য তাহার 
“তোয়াজ' আরম্ত করায় নায়েব তাহাকে দংশন করিবার সুযোগ পায় 
নাই, ক্ষু চিত্তে উৎকোচের অদ্ধাংশ দিয়া আসিতেছিল। 

এত দিন পরে মামলা শেষ হইলে, দারোগুন্র প্রতি সাহেবের গভীর 
বিরাগের পরিচয় পাইরা নায়েব বুঝিল এতদিনে দংশনের স্থযোগ 
উপস্থিত! এই স্থযোগ সে ত্যাগ করিতে পারিল না । মে দাহ্বেকে 
বুঝাইয়া দিল মামলার এই পরাজয়ের জন্য নরেন্দ্র দারোগাই প্রধাঁনতঃ 
দায়ী। সে উভয় পক্ষেই ঘুষ খাইয়া মামলাটির মন্তক চর্ধণ করিয়াছে; 
এমন কি, হুজুর সরকারের লোকগুলাকে পর্য্যন্ত চালান দিয়াছে। 
অতঃপর পুলিশ স্ুপারিন্টেন্ডেণ্ট মুচিবাড়িয়ার সফরে আনিলে হামৃক্রি 
সাহেব দাঁরোগার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট কোন কথা বলির/ছিলেন 
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কি না তাহা প্রকাশ নাই ; কিন্ত নরেন্দ্র দারোগা হঠাৎ বদলীর আদেশ 
পাইল। তাহার মস্তকে যেন বজ্ঞাঘাত হইল ৷ 

নরেন্দ্র দারোগা জানিত হামৃক্রি সাহেব তাহার প্রতি অত্যন্ত সদর ; 
সে সাহেবের কুঠিতে তাহার সহিত দেখা করিতে বাইলে সাহেব তাহার 
করমর্দন করেন, কর্ণমর্দন করেন না, চেয়ারে বসিতে বলেন, এমন কি, 
সিগারেট পর্য্যন্ত দিয়া সম্ধানিত করেন ; বিশেষতঃ নবাবের সহিত 
বিরোধে সে ম্যানেজার সাহেবের অনুরোধে যে সকল অন্যায় কাজ 
করিয়াছে_-তাহা আজীবনকাল তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিবেন, 
এ বিষয়েও দাঁরোগার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে যখন সাহেবকে 
বলিয়াছিল, ভবিষ্যতে বদি কোন বিপদে পড়ি, তখন হুজুর এ অধীনকে 
রক্ষা করিবেন,_তখন সাঁহেব বলিয়াছিলেন, পুলিশ সাহেবের সঙ্গে 
তাহার ‘দোস্ত’ আছে। পুলিশ সাহেব তাহার বদলীর হুকুম দিয়াছেন, 
ইহা অপেক্ষা অস্থৃবিধা ও বিপদের বিষয় আর কি হইতে পারে? 
সুতরাং নরেন দারোগার ধারণা হইল, ম্যানেজার সাহেবকে ধরিলেই 
তিনি পুলিশ সাহেবকে লিখিয়া বদলির হুকুম রদ করিয়া দিবেন! 

বদলীর হুকুম পাইয়া দারোগা আশ্বস্ত হৃদয়ে বখন হামৃক্রি সাহেবের 
কামরার তাহা সহিত দেখা করিতে গেল, তখন সাহেব বিচলিত চিত্তে 
কামরার বারান্দায় পাদচারণা করিতেছিলেন। নবাবের সহিত মামলায় 
পরাজয়ের শোক তিনি মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই । নরেন 
দারোগাকে বারান্দায় উঠিয়া তাঁহার সন্দুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই, 
তিনি ছুই হাত পকেটে পুরিয়া সোজা হইয়া দড়াইলেন। দারোগা 
ভাবিল, সাহেব তাহার অভ্যর্থনার জন্য “সিগারেটের বাক্স” বাহির করিতে 
পকেটে হাঁত পুরিলেন। কিন্তু সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়াই 
দারোগার “গৌরাঙ্গ কাঠ’ হইল! অগ্নিময় চক্ষু থা হ্যযক্ষ পড়ে লক্ষ 
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দিয়া বৃষস্কন্ধে-তিনি যদিও হতভাগ্য দারোগাঁর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন 
না, কিন্তু সেইরূপ ‘দন্ত কড়মড়ি' করিয়া বলিলেন, “হারামজাড, 
বেইমান্‌, নিমকহারান, টুই আবার কোন্‌ আক্লে আমার সামনে 
আদিয়াছিন্‌? টোর ঢরম বাঁবা নবাবের কাছে যাইতে কি তোর 
সরম হইটেছে রে শুয়ার! আমি আর টোর মুখ ডর্শন করিতে চাহি 
না। ভাগ, হিয়াসে, রাস্কেল 1৮ 

এরূপ তিরস্কার দীরোগাগিরির “অঙ্গের ভূষণ’ কি না জানিনা; 
কিন্ত সাহেবের নিকট এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা না করায়, সে কিঞ্চিৎ 
বিস্মিত হইল। তথাপি সে, “পেটে খেলে পিঠে সয়+__এই সার সত্য 
উপলব্ধি করিয়া, এরূপ অশ্রীব্য কট,ক্তি পরিপাক করিয়া, সাহেবের 
নিকট তাঁহার আর্জি পেশ করিতে উদ্যত হইল ! কিন্ত সাহেব তখনও 
তাহাকে দীড়াঁইয়। থাকিতে দেখিয়া যখন গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিলেন, 
“বেয়ারা, চাবুক লাও” তখন পেটে খাইবার অনুরোধে পিঠে সহাইবার 
উৎসাহ মুহূর্ত মধ্যে বিলুপ্ত হইল । বেয়ারা চাবুক আনিবাঁর জন্য কামরায় 
প্রত্বশ করিবার পূর্বেই দারোগা কুঠির “হাতা” হইতে অনৃগ্ঠ হইল। 

নায়েব সেরেন্তায় বিয়া এই দৃশ্যে বড়ই মজা উপভোগ করিল; 
মাথা নাড়িয়া বলিল, “বাবা, পিঠে খাঁও, ফৌড় গোণ না। এখনই 
তোমার নাকাঁলের শেষ হয়েছে না কি?. সবুর কর, শ্রীনাথ গৌসাই 
কিচিজ, তা শীগগীরই টের পাঁবে। আমার কত কষ্টের উগরির 
বখ্রাঁদারী ?” 

বস্তুতঃ, নায়েব যে কি চিজ, তাহা দাঁরোগার টের পাইতে অধিক 
বিলম্ব হইল না। মুচিবাড়িয়া হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে, একমাত্র 
যান সনাতন গরুর গাঁড়ী ; বহু দূরে না বাইলে রেল বা ষ্টীমার পাইবার 
উপায় নাই। তাহার উপর আশ্বিন-কার্তিক মাঁদে এই অঞ্চলের 
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পথঘাটের অবস্থা এরূপ শোঁচনীয় হয় বে, উভচর ভিন্ন সে সকল পথে 
অন্তে চলিতে গারে না। গরুর সাধ্য নাই_-দেই একহাটু কাদা 
ভাঙ্গিয়া গাড়ী টানি লইয়া বায়! মহ্ষিগুলি অধিকতর কষ্টসহ ও 
জন-কাদায় গমনাগনে অভ্যস্ত বলিয়া এ সময় মহিষের গাঁড়ীর আশ্রর 
অওয়া ভিন্ন’অন্তয উপায় নাই। নরেন্দ্র দারোগা মুচিবাড়িয়া হইতে 
তাহার দৌকান-পাট উঠাইয়া, অগত্যা একখানি মহিষের গাড়ীতে 
তাহার লট-বহর তুলিয়া দিল।. গ্রামের এক প্রাবীও তাহাকে 
বিদায়াভিবাদন জানাইল না। কুঠির যে সকল কর্মচারী দুই বেলা 
দাঁরোগাকে সেলাম দিতে বাইত, এবং কোন দিন দারোগার মাথা 
ধরিলে অসহ শিরঃগীড়ায় কাতর হইত, এই শেষ বিদায়ের দিন তাহার! 
দারোগার দিকে ফিরিয়া চাহিল না! শ্রীনাথ নায়েব সন্ধান লইয়া 
জানিতে পারিল, দরগাঁপাড়ার বরকত সেখের গাড়ী দারোগা ভাড়া 
লইয়া যাইতেছে॥ কুঠীর একজন পেয়াদা বরকত গাড়োয়ানকে 
নায়েবের কাছে বরিরা আনিল; অনাথ নায়েব তাহাকে কিঞ্চিৎ 
সছুপদেশ দিয়া বিদায় করিল। বরকত কুঠিরই প্রজা । 

দারোগাকে লইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রায় ছুই ক্রোশ 
দুরে একটা বিল; বিলে তেমন বেশী জল ছিল না,__যত জল, তার 
তিন গুণ পাক! দেই বিলের কিনারা দির দারোগার গাড়ী চলিতে 
লাগিল। গাড়ীর পশ্চাতে দারোগার ,পোর্টম্যান্টো, কাপড়ের বু'চকি 
তৈজসপত্রের বস্তা, আরও কত কি! সেই; স্তুপের উপর পা ছু'খানি 
রাখিয়া, দারোগা গাড়ীর ছৈএর ভিতর ত্রিভঙ্গ হইয়া মুদিত নেত্ৰে 
পড়িয়া ছিল। তাহার তখন নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। গাড়ী হঠর হট 
করিয়া একবার উষ্টু জমীতে উঠিতেছে, ছুই মিনিট পরে গড়ানে? 
নামিতেছে,--সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়ন অন্তুভুত 
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হুইতেছে। সুতরাং এরূপ অবস্থার নিদ্রাস্থখের॥ আশা করা বিডুনা 
দাত্র। দারোগা “ছুই নৌকায় পা দিয়া কিরূপ লাভবান, হইয়াছে, 
বোধ হয় মুদিত নেত্রে সেই কথাই চিন্তা. করিতেছিল। এমন সমর 
হুড়মুড়_হড়ান. করিয়া একটা শব্দ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে দারোগা 
“রিচি রে, মেরে ফেল্লে রে!” বলিয়া আর্তনাদ করিয়| উঠিল ! তাহার 
পোর্টম্যাণ্টোটা উল্টাইয়া পড়িয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে গিরিগোবন্ধনের 
মৃত চাপিয়া বনিল ; এবং তৈজসপত্রের বস্তাট| গড়াইয়া তাহার মুখ- 
মণ্ডলে চাপিল ; একখানি কাসার থালার কিনারায় তাহার কপালের 
কিয়দংশ কাটিয়া গেল। ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও নুযাধ্য ! গাড়ী 
বিলের পাঁশের উপ্চু পথ দিয়া চলিতেছিল। নেই সময় গাড়োয়ান বাযের 
মহিবকে যেমন পাঁচন কষিয়াছে, আর মহিষ পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া 
বিলের দিকে ঝুল দিয়াছে, নেই ঝুলেই কুপোঁকাৎ ! গাড়ী বিলের 
পাকের মধ্যে উপ্টাইয়া পড়িয়া অবস্থা এইরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। 

দারোগা প্রাণ লইয়া অতি কষ্টে গাড়ীর ছৈএর ভিতর হইতে 
বাহিরে আসিল ; কিন্ত বিলের পাঁকে পড়িয়া! তাহাকে ভূত সাঁজিতে 
হুইল। মে বিলের কুলে উঠিয়া গাঁড়োয়ানকে মারে আর কি! তখন 
গাড়োয়ান নরম হইয়া বলিল, “দৈবির কতা কি কওয়া বার হুজুর ! 
আমি ত আর খোন কর্যা বিলের মদ্দি গাড়ী ফেলিনি। তা বু'লে 
আপুনি যদি তেরিমেরি করেন ত থাকলো গাড়ী পড়্যা, মাল পতোর 
নিয়ে আপুনি পথ গ্যাখেকধ অগত্যা দারোগাকে ঠ1৩] হইতে হইল। 
সে বলিল, “তোর গাড়ী ভাড়া ক'রে আমার যে সর্বনাশ হ’লো রে 
ব্যাটা! বাক্সের মধ্যে যে আমার কাপড়-চোপড়, দামী-দামী পোষাক 
রয়েছে বাক্সের মধ্যে জল-কাঁদা ঢুকেছে। শীগগীর গাড়ীখানা সোজা 
ক'রে ডাঙ্কার তোল্‌।” ন্‌ 
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“হঃ, তা কি আমার সাদ্দি। যে বিশ মোণ বুদ্রাই গাড়ীতে 
চেপিয়েচো, ও চাঁগানো খাটি মান্ষির ক্ষ্যামোতা কি ?”__বলির! 
বরকত গাড়োয়ান সেই মহাপক্কে নিমজ্জিত শকটচক্র ধরিয়া টানাটানি 
করিতে লাগিল। দারৌগ! ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিল, “কাধ বাঁধিয়ে 
চাগিয়ে তোল্‌ না।”-_গাড়োয়ান বলিল, “হঃ কীদ বেদিয়ে আমি 
পাকের মদ্দি তলিয়ে যাই ; খাসা কতা বুল্পে মশাই !” 

বিস্তর টানাটানিতেও গাড়ী সোজা করাই গেল না, ডাঙ্গায় তোলা 
ত দুরের কথা! শেষে গাড়োয়ান যখন দেখিল, দারোগার বাক্সের 
ভিতর যথেষ্ট পাক ও জল প্রবেশ করিয়াছে, তখন সে পাশের ক্ষেত 
হইতে কয়েকজন কৃষককে ডাকিয়া! আনিয়া তাহাদের সাহাব্য গাড়ী 
তুলিয়া লইল। দারোগা পৌরন্যান্টো খুলিয়া তাহার মুল্যবান্‌ পোষাঁক- 
গুলির অবস্থা দেখিয়া কীদিয়! ফেলিল। 

নিরদটস্থানে উপস্থিত হইয়াও দারোগার গ্রহের ফের দুর হইল না। 
একদিন রাত্রে চোরে সি'দ কাটিয়া তার স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কারগুলি অপহরণ 
করিল। বিস্তর চেষ্টাতেও চোর ধরা পড়িল না) অপহৃত আনলঙ্কার৬ 
পাওয়া গেল না। এই চোর যে গোসাই প্রভুর ভক্ত শিষ্য, ইহা 
অনেকেই অনুদান করিতে পারিয়াছিল, দারোগাঁও বুঝিয়াছিল। 
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মুচিবাড়িয়া কাঁণজার্ণের ভূতপুর্ধ নায়েব সর্ধাঙ্গস্থন্দর সান্তালের 
শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাহার স্ুখশান্তির আগারে যেন অলক্দীর 
দৃষ্টি পড়িল। তাহার জোয্ঠ পুত্র মহাদেব সান্যাল বৈঘাত্রেয় ত্রাতাদের 
সহিত পৃথক হইয়া নিচের অংশান্যায়ী সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। 
পিতার মৃত্যুর পর তাহার. চালচলন নিতান্ত সাদাসিধা রকম হইয়া! 
উঠিল ; তিনি সর্বপ্রকার বাহ্াড়ন্ধর পরিত্যাগ করিলেন। তাহার 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শম্ভুনাথ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ । তাঁহার 
পিতার অন্নে প্রতিপাঁলিত হইয়া, তাহার গিতার অনুগ্রহে জীবিকার 
সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়া, গ্রীনাথ গৌনাই তাহার পিতার প্রতি 
কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতন্সতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার 
অধ্তিম জীবন কিরূপ অশাস্তিপূর্ণ করিয়। তুলিয়াছিল, শল্তুনাথ কোন দিন 
তাহ! বিশ্বত হইতে পারেন নাই! তিনি গ্রীনাথ নায়েবকে শ্রদ্ধা বা 
সম্মানের চক্ষে দেখিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা বায় না। নায়েবকে 
তিনি শক্ত মনে করিতে লাগিলেন ১ এবং নায়েবের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ তাঁহার কর্ণগোঁচর হইলে, তিনি নাঁয়েবকে জব্দ করিবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; সুতরাং নায়েব অল্প দিনের মধ্যেই 
শত্তুনাথের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিল । কিন্ত নায়েব নানা প্রকার কৌশল 
অবলদ্বন করিয়াঁও শস্তুনাথকে অপদস্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিল না। 
অবশেষে সে শস্তুনাথকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে মহাদেব যাল্সালকে 
নানা প্রলোভনে বশীভূত করিল; এবং তাঁহার সম্পত্তি জমীদার 
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'কোম্পানীকে বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিল । মহাঁদেব তাহার সম্পত্তির 
্াধ্য মূল্য অপেক্ষা কিছু অধিক টাকা পাইয়া, তাহার অংশ কোম্পানীর 
নিকট বিক্রয় করিয়া .ফেলিলেন ; এবং বাদপল্ী পরিত্যাগপুর্বক 
পুরীধামে গিয়া বাস করিতে লাঁগিলেন। 
মহাদেব সান্যাল দেশত্যাগী হইলেন, তাঁহার সম্পত্তি জগীদার- 
সরকারের হস্তগত হইল ; স্কৃতরাং শজ্ভুনাথ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়াছেন 
রুঝিয়া, ্রীনাথ নায়েব তাহাকে চূর্ণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। শস্তুনাথের ছিদ্র আবিষ্কার করিবার জন্য নায়েবের গোয়েন্দা 
ও গুপ্তচরেরাও যথাসাধ্য চে! করিতে লাগিল ; কিন্ত শস্তু বড় সতর্ক ও 
চতুর! নায়েব শত চেষ্টাতেও তাঁহাকে জালে ফেলিতে না পারিয়া, 
মনস্তাপে ম্লিয়মান হইয়া পড়িল। মনের কণ্ঠে তাহার ক্ষুধা ও নিদ্রা 
অর্দজেক কমিয়া গেল ! 
এই সময় স্বদেশী আন্দোলন ও সথবিখ্যাত বোমার মামলা উপলক্ষে 
সমগ্র বঙ্গদেখে প্রলয়ের সুচন| লক্ষিত হইতেছিল ! মেই সময় বাঙ্গালা 
দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ হইয়া ভৈরব গর্জন চতুর্দিকে 
থে অশনি-দম্পাত আরম্ভ করিয়াছিল, সে কথা এখনও অনেকেরই 
মিরণ আছে। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া যেন ঘোর অরাজকতা বিরাজ 
করিতেছিল। একদিকে ঘন-ঘন 'রান্দনৈতিক ডাকাতি’ আরম্ভ 
হইয়াছিল, অন্তিকে বহু নিরপরাধ ও নির্ষিরোধ ব্যক্তি দুষ্ট লোকের 
বড়নত্ে পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া নিত্য উৎগীড়িত ও অপমানিত 
| তখন প্রতি দিন পুলিশের নিকট কত বেনানী চিঠি 
আনিত, তাহার সংখ্যা নাই। শক্রকে জব্দ করিবার এরূপ সুযোগ বহু 
দিন কেহ পায় নাই! পুলিশ নেই সকল চিঠির কোন্থাঁনি সত্য, 
কোন্ধানি মিথ্যা, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পাইত ie 
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বোধ হয় নে ইচ্ছাও তাহাদের ছিল না। স্থতরাং এইরূপ চিঠি পাঁইলেই 
তাহারা মহা উৎ্মাহে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ী খানাতল্লাদ করিত । 
নির্বিরৌধ নিরপরাধ ব্যক্তির বাড়ী খানাতল্লা করিয়া পুলিশকে কোন 
দিন অপদস্থ হইতে হইয়াছে বা উপরওয়াঁলার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে 
হইয়াছে, এ কথা আমরা কোন দিন শুনিতে পাই পাই । বিনা দোষে 
কত নিরীহ ব্যক্তি যে উৎপীড়িত হইয়াঁছিল__তাহাঁর সংখ্যা স্থির করা 
অসম্ভব ! 

শভুনাথের ছিদ্রান্বেবী নায়েব এরূপ উৎকৃষ্ট সুযোগ ত্যাগ করিবে__ 
ইহা আশা কর! যায় না। বিশেষতঃ শস্তুনাথ কালবর্ষ্ স্বদেশী আন্দো- 
লনের কিঞ্চিৎ. পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনাথ নায়েব বিস্তর 
মাথা ঘামাইয়া ও যথাসাধ্য রচনা! কৌশলের সাহায্যে একখানি বেনামী 
চিঠির ‘মুসাবিদা’ করিয়া পুলিশের নিকট প্রেরণ করিল। তাহার মর্ম 
এই ৫--শ্ীযুক্ত শস্তুনাথ সান্তাল ও তন্ত ভ্রাতারা স্বদেশী আন্দোলনের 
' প্রধান পাণ্ডা, ইহা পুলিশের সুবিদিত ১ কিন্তু তাহারা যে ইংরাঁজ 
শাঁবরযেণ্টকে বোমার উড়াইয়| দেওয়ার ছুরভিসন্ধিতে গোঁপনে বাড়ীতে 
আগ্নেয় অন্ত্রাদির কারখানা স্থাপন করিয়াছে, সম্ভবতঃ এ সংবাদ পুলিশের 
অবিদিত। গবরমেণ্টের হিতৈষী রাজভক্ত প্রজা স্পষ্ট দাসের এই 
সংবাদে নির্ভর করিয়া পুলিশ খানাতল্লাস করিলেই তাহাদের চেষ্টা 
সফল হইবে ; এবং উহাদের উদ্বোগ আয়োজনের সকল প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে। 

এরূপ অব্যর্থ ও অকাট্য প্রমাণ উপেক্ষা করিবে-_বাঙ্গলার পুলিশ 
এত নির্বোধ নহে। বিশেষতঃ, সর্বাঙ্গ সান্ঠাল বহু অর্থ রাখিয়া 
পরলোঁকে গমন করিরাছেন। সুতরাং পর দিন প্রত্যুষে বহু সংখ্যক . 
লালপাগড়ী দ্বারা শস্তু সান্তালের অট্টালিকা পরিবেষ্টিত হইল । অনন্তর 


নায়েব মহাশয় ২৩৬ 


পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও দারোগা সহ 
শস্তুর অন্দরে প্রবেশ করিয়া কামান, বন্দুক ও বোমার কারখানা 
আবিষ্কার করিবার জন্য গলদ্ঘর্্ম হইলেন ; কিন্তু সনোহজনক কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না। ডেপুটী স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট বাঙ্গালী,_পুলিশের 
অধস্তন কর্মচারিগণের অনেকে মেরূপ ‘পণের ভক্ত”-_তিনি সে প্রক্কতির 
কর্মচারী ছিলেন না, বিশেষতঃ লোকটি বদাশয় ৷ মিথ্যা সন্দেহে একটি 
সনত্ান্ত পরিবারকে অপদস্থ ও মর্মাহত হইতে হইল দেখিয়া, তিনি 
আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। বে বেনামী পত্রে নির্ভর করিয়! তাহারা 
এই খানাতল্লাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা যে শক্রুতামূলক-এ বিষয়ে 
তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কাহার শক্রতায় এই বেনামী পত্র 
প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লওয়াও তিনি অনাবশ্তক মনে 
করিলেন না। তিনি প্রকাগ্য ও গুপ্ত তদন্তের ফলে দ্রানিতে পারিলেন, 
নায়েব শ্রীনাথ গোসাই শল্তুনাথ সান্তালের একমাত্র শত্র,__শভুনাথের 
সহিত আর কাহারও শত্রুতা নাই। ডেপুটী স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট তাহার 
খানাতল্লাসের রিপোর্টে এই কথাই লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু বেনাগী 
 পত্রধানি যে নায়েবের লিখিত, ইহা সপ্রমাপ না হওয়ার, পরের অনিষ্ট 
চেষ্টায় ফাঁদ পাতিয়া কুচক্রী নারেবকে সেই ফাদে পড়িতে হইল না। 

শস্তু সাশ্ঠালকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা এই ভাবে বিফল হওয়ায়, 
নারেবের ক্ষোভের সীমা রহিল না; কিন্তু তখনও নায়েব তাহার 
অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত হইল ন! ! দে গোপনে নানা প্রকার ষড়বন্ত্র করিতে 
লাগিল ; এবং জমীদার সরকারের সাহায্যে তাহার অধিকৃত জমীজমা- 
গুলি কোন কৌশলে বেদখল করিতে পারে কি না তাহারও চেষ্টা 
করিয়া দেখিল ; কিন্তু সেখানেও দন্তক্ষুট হইল না! 

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল। শম্ভু সান্তালের কনিষ্ঠ 


২৩৭ নায়েব মহাশয় 
সহোদর পৃথীশ সান্যাল জেলার কলেজে বি-এ পড়িতে লাগিল । . পৃর্থীণ 
উদ্ধত ও নির্ভীক যুৱক  নাঁয়েবের দুর্ব্যবহার সে সহ করিতে পারিত 
না। একবার গ্রীম্মাবকাশে বাড়ী আনিয়া পৃথীশ প্রকাশ্য ভাবে 
নায়েবকে অপমান করিল; এবং অনেকের সন্মুখে নায়েবের পারিবারিক 
কলঙ্ক প্রচার করিল। নায়েব এই অপমান সহ করিতে না পারিয়া, 
পৃথীশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করিল। পৃথীশ ইত্যবসরে 
জাঁফরগঞ্জ জেলার সদরে আসিয়া জানিতে পারিল, তাহার বিরুদ্ধে প্রথমে 
শমন ও পরে “ওয়ারেন্ট” বাহির হইয়াছে। পুর্থীশ বিপন্ন হইয়া 
কলেজের অধ্যক্ষের শরণাপন্ন হইল। কলেজের অধ্যক্ষ ইংরাঁজ,_-তিনি 
নায়েবের দুর্ব্যবহারের বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া পৃথীশকে অভয় দান 
করিলেন। পুর্থীশ তাহার আশ্রয়ে বাস করায়, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার 
করিবার স্থযোগ পাইল না। অবশেষে অধ্যক্ষ সাহেব পুথথীশকে সঙ্গে 
লইয়া স্বয়ং কোর্টে উপস্থিত হইলেন, এবং ম্যাঁজিষ্রেটের নিকট নায়েবের 
সহিত পৃথীশের বিরোধের কারণ বিবৃত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট নায়েবের 
ইতরতার ও ক্বতদ্নতার পরিচয় পাইয়া, এবং পৃথীশের বিরুদ্ধে আরোপিত 
অভিযোগ বিদ্দেযমূলক, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে নিষ্কৃতি 
দান করিলেন। দেশীয় ছাত্রগণের সহিত ব্যবহারে ও চরিত্রগত 
বিশিষ্টতায় সেকালের ইংরাজ অধ্যাপক ও একালের ইংরাঁজ অধ্যাপক 
এই উভয়ের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ,__এই ঘটনাই 
তাঁহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । ইংরাজ অধ্যাপক ও দেশীয় ছাত্রের মধ্যে 
ফেরিওয়াল৷ ও ক্রেতার মত বে সম্বন্ধ দাড়াইয়াছে_তাহাতে এই 
ঘটনা কাল্পনিক বলিয়াই অনেকের সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু ইহার 
এক বর্ণ ও কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে। 

নায়েব এই ভাবে অপদস্থ হইরা ক্রোধে যেরূপ গর্জন করিতে 
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লাগিল, তাহা চতুষ্পদ গো স্বামী অর্থাৎ ষাঁড়ের গর্জ্জনের অনুরূপ ! 
অবশেষে গৌসাইজি রাগ আর সাঁমলাইতে না পারিয়া, কলেছের 
প্রিন্সিপাল-দাঁহেবকে পর্য্য্ত ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল-_ছর্জনের 
মুখে এই জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। কয়েকজন গুণ্ডা 'লাঠীগড়কী' 
লইয়া আন্ডাবলে সাহেবের ঘোড়! হত্যা করিতে গিয়াছিল; কিন্ত 
অবশেষে ধরা পড়িবার ভয়ে তাহারা পলায়ন করে। সাহেব সন্ধান 
লইয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা প্রভুরই বাহন! অধ্যক্ষ সাহেব 
নায়েবের এই ঘোড়া-মারা বিদ্যার কথা, ম্যাজিষ্রেটের গোঁচর করির়া- 
ছিলেন; কিন্তু অশ্বহত্যার “গোস্বামী প্রভুর এই অন্ুরাগের কাঁহিনী- 
ম্যাজিট্রেট হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন! 

শভূ সান্তালকে বিপন্ন 'ও অপদস্থ করিবার সকল চেষ্টাই বিফল 
হইল দেখিয়া, নায়েব ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল) এবং যথেষ্ট যোগাড়বন্্ 
করিয়া একজন মুসলমান প্রজাকে দিয়া শুর বিরুদ্ধে ফৌজদাঁরীতে 
এক নালিশ রুজু করাইল! অভিযোগ-_শলত সান্যাল তাহার হাতের, 
আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অবশ্য, এই অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষীরও, 
অভাব হইল না। নায়েব সেই কৃষকটিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া, 
তৰ্বিরের জোরে হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে এই অর্থে 
ডাক্তারী প্রশংসাপত্র” (মেডিক্যাল সাঁটিফিকেট ) লইল যে, সত্যই 
সেই বেচারার আঙ্কল ভাগ্গিয়াছে। তখন মহা সমারোহে উভয় পক্ষে 
মামলা আরম্ভ হইল। একদিকে নপুংসক শিখণ্ডী কৃষকটিকে সন্মুখে" 
রাখিয়া বাদী--মুচিবাড়িয়া কাণ সারণের “ডেপুটী গবর্ণর’ শ্রীনাথ . 
গৌষাই”_অন্তদিকে বহু অর্থের মালিক ‘বাপ কো বেটা’ শল্তু সানা 
আনামী। স্থতরাং যথেষ্ট আড়ম্বরের সহিতই উভয় পক্ষের অর্থের শ্রান্ধ 
আরম্ভ হইল । সদরের অধিকাংশ উকীল মোক্তার কুঠির বেতনভোগী ;. 
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তাহারা সকলেই আঙ্ুলভাঙ্গা চাষা পক্ষ সমর্থনের জন্য ‘পগ্গ’ বাঁধিয়া 
এজলানে আসিয়া, দড়াইলেন। অপর পক্ষে আদালতের অন্যতম প্রধান 
উকীল প্রভাস গুপ্ত, ‘একা সিংহ যুঝে বেন অজার সংহতি !” 

উকীল প্রভাস গুপ্তের বাড়ী সুচিবাড়িয়া কাণরারণের অভতভূর্জ 
কোন গ্রামে ; স্থতরাং বলা বাহুল্য, তিনি সাহেব সরকারেরই প্রজা । 
এ অবস্থায় এই মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করা প্রভাস গুপ্তের পক্ষে 
কতদুর সঙ্গত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মুচিবাড়িয়া মুন্সেফী চৌকীর 
উকীল ভবতোঁষ বাঁবু। কিন্তৃ,সে মফঃস্বলের চৌকী। আর এ জেলার 
সদরের বেঞ্চি!  বায়স-বাহিত টিকের আগুনে এখানে গৃহদাহের 
আশঙ্কা ছিল না; তাহার উপর প্রভাস গুপ্ত চিরদিনই দুর্বল বিপনন 
উৎপীড়িতের সমর্থক। এ ক্ষেত্রে শ্তুকেই দুর্বল ও উৎপীড়িত বলিয়া 
তাহার ধারণা হইয়|ছিল । 

যথাসময়ে মামলা আরস্ত হইল। আদালত লোকে লোকারণ্য॥ 
বাহার এজলাসে মামলা আরম্ভ হইল-_তিনি পদে ও গৌরবে একজন, 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । সেকালের ঘটিরাম ডেপুটী নহেন, এম-এ, বি-এল 
পাশ-করা ; এবং তিনিই সদর ‘সবডিভিজনাল অফিসার 1” ডেপুটী বাবু 
কেবল ডেপুটী নহেন, বঙ্গ সাহিত্যের নিষ্ঠাবান সেবকও। তাঁহার রচিত 
কয়েকখানি বাবলা পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পার! যায়, 
তিনি চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ লেখক | মামলা আরম্ত হইবার পূর্বেই 
ডেপুটী বাৰু শস্তুনাথের উকীল প্রভাস বাবুকে ডাঁকাইয়া বলিলেন, “শস্ভু 
যদি অপরাধ স্বীকার করে, তাহা হইলে প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি 
তাঁহাকে কাঁধ্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারায় ছাড়িয়া দিবেন। প্রভাস 
বাবু শম্ভুকে সেই কথা বলিলে, শস্তু ফরিয়াদা পক্ষের জোগাড় যন্ত্র দেখিয় 
মনে করিলেন, যদি তিনি ধর্ম্মাবতারের আদেশ পালন না করেন” 


নায়েব মহাশয় ২৪০ 


এবং বিপক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা অপরাধ সপ্রমাণ হয়_তাহা হইলে 
তাহাকে শান্তি পাইতেই হইবে। এ অবস্থায় হাকিমের অভিপ্রায়াস্থ্যারী 
অপরাধ স্বীকার করিরা বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করাই কর্তব্য । 
ধর্মাবতারের অঙ্গীকারে নির্ভর করিবার জন্য বন্ধুগণও তাহাকে এই 
পরামর্শই দিলেন। শস্তু অনিচ্ছা'র সহিত অপরাধ স্বীকার করিলেন। 

শু অপরাধ স্বীকার করিবামাত্র ধর্মীবতার, স্বীর মৌখিক অঙ্গীকার 
বিস্তৃত হইয়া শস্তুনাথের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের বিধান করিলেন ! 
এম-এ, বি-এল ও গ্রন্থকার হাকিমের কাজে কথায় সামঞ্জস্তের পরিচয় 
পাইয়া, দর্শকগণ মুক্তকণ্ডে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; শস্তুর 
নয়নেও আনন্দাশ্রর সঞ্চার হইল! হাকিম বাহারের গ্যায়-নিষ্ঠা ও 
শিষ্াচারের প্রনঙ্গ লইয়া হাটে-মাঠে ঘাটে-বাজারে বিপুল আন্দোলন 
আরম্ভ হইল। প্রাচীন পণ্ডিতের শিখা আন্দোলন পূর্বক গম্ভীর ভাবে 
মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বিশ্বাসং নৈব কর্তবযং জ্ীযু রাজকুলেবু 
৯1৮ কিন্ত বিশ্বাস না করিয়াও ত উপায় ছিল না! 

এই মামলার বিচারের পর দিন নায়েব কুঠির উকীল, মোক্তার, 
আমলা ও হিতাকাজ্জী চাটুকার-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ 
সহকারে ভোজন করাইল। করেক দিন পরে মুচিবাঁড়িয়াতেওআঁর এক 
দফা “আমলা ভোজন’ হইল। শস্তু সাগ্তালের শাস্তি হওয়ায় খোদ 
হাম্‌ফ্রি সাহেবও আনন্দে উৎকুল্প হইলেন ; কারণ, তিনিও শল্তৃকে 
জমীদার-মরকারের ছুর্দমনীয় শক্র বলিয়াই মনে করিতেন। 

যাহাদের ধর্মজ্ঞান, বিবেক, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত 
হইয়াছে, তাহারা অঙ্কোচে গ্যায়-ধর্ম্ম পদদলিত করিতে পারে,-কোন 
অগ্ঠায় কাঁজ করিয়াও তাহারা অঙ্গতন্ত হয় না; কিন্তু যাহারা ক্ষণিক 
মোহে বা উত্তেজনার, কিংবা কাহার অনুরোধে হঠাৎ একটা অন্তার 


২৪১ নায়েব মহাশয় 


কাজ করিয়া বসেন__তীহার! অপদার্থ ব৷ মহাপাপিষ্ঠ না হুইলে, স্বক্বৃত 
অন্যায় কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এই 
মামলার বিচারক হাকিম ভূপেন্দ্র দেন মহাশয়ের অবস্থাও অতঃপর 
সেইরূপ হইল। শস্তু সান্যালের সহিত কপটাচরণ করিয়া তীহার হৃদয় 
দিবারাত্রি অন্ুশোচনানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। দেই মামলার পর হইতে 
তিনি সর্বদা বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক থাঁকিতেন ; তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ও 
অতঃপর কোন দিন তাহাকে প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে বা হাসিতে 
দেখেন নাই! এমন কি, আদালতে বসিয়া মামলা করিতে করিতে 
তাহার মন যেন কোথায় উধাও হইয়া যাইত,_কোন কথা তাহার কর্ণে : 
প্রবেশ করিত না! তিনি মনে এতই আঘাত পাইয়াছিলেন যে, 
তাহার শরীর দিন-দিন অস্থি-চর্দ্পার হইয়া উঠিল । অবশেষে তাঁহার 
মস্তিফও বিকৃত হইল। স্থানীয় চিকিৎসকগণ,_-এমন কি, পিভিল 
সার্জন পর্যন্ত তাহার রোগ নির্ণয় করিতে পাঁরিলেন না। 

তাহার এই মানসিক বিকারের অন্ত কোন কারণ ছিল বলিয়া কেহ. 
অনুমান করিতে পারেন নাই ; কিন্তু বিকাঁরঘোরে তাঁহাকে অনেক 
সময়েই প্রলাপ বকিতে শুনা যাইত, “ছিঃ ছিঃ, কেন এ কুকর্ম করিলাম ! 
পরের অন্তাঁয় অন্গরোধে ব্রাঙ্মণ-সন্তানকে কেন শাস্তি দিলাম ?”_-. 
দীর্ঘকাঁলের অবকাশ লইয়া বিশ্রাম ও স্থান পরিবর্তনে ডেপুটী বাবু সুস্থ 
হইয়াঁছিলেন। ফৌজদারী বিচাঁর-বিভ্রাটের ইতিহাসে কর্তব্য-পথত্রষ্ট 
কোন বিচারকের তীব্র অন্থশোচনায় এরূপ শোচনীয় কাহিনী নিতান্ত 
বিরল বলিয়াই আমরা এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম । 3 


১৬ 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ 


শস্ু সান্ালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথীশ বি, এ, পাশ করিয়া বাড়ী আসিয়া 
বসিল। পাশ করা বাঙ্গালী যুবকের আদর্শে এখন সে চাকরীর 
উমেদার ! তাহার স্বনামধন্ত পিতা কুঠীর চাকরীতে প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন ; অথচ তিনি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। সে 
উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক ; যদি চেষ্টা বন্ধ করিয়া জমীদার-সরকারের 
একটা চাকরী জুটাইয়া লইতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে পিতার 
গ্রায় বিপুল ধনমানের অধিকারী হইতে পারিবে, এই আশায়, শুর প্রতি 
কুত্র নায়েবের দুর্ক্যবহারের এবং হাম্‌ক্রি সাহেবের: আক্রোশের পরিচয় 
পাইয়াও, কুঠীর চাকরীতে বিরক্তি বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিল না! 
. ছাত্রজীবনে, কলেজে পাঠের সময়, তাহার যে তেজ, যে আত্মসন্মান ও 
অন্ঠাঞ্জের প্রতি যে আস্তরিক দ্বণা ছিল, কলেজ ছাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে 
তাহা বেন মন্ত্বলে কোথায় অদৃপ্ত হইল! কিন্তু চাকরীর আশার 
উমেদার রূপে হাম্‌ক্রি সাহেবের বা নায়েবের অন্ুগ্রহতিক্ষা করিতে 
তাহার সাহস হইল না। তাহার ভগিনীপতি মনোমোহন মৈত্র 
সাহ্দের কুঠীতেই চাকরী করিতেন; নায়েব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল 
নাঃ এবং শত্রুপক্ষের লোক মনে করিয়া তাহার সাক্ষাতে কোন গোপনীয় 
কথা প্রকাশ করিত নাও ইহাতে মনোযোহনের বিন্দুমাত্র ক্ষোভের 
কারণ ন! থাকিলেও তিনি বুৰিয়াছিলেন, নায়েব তাহার কাৰ্য্যে সামান্ত 
কোন হুট পাইলেই তাহাকে দংশন করিবে; সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য 


তাহাকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। মনোমোহন পৃথীশের মনের 


২৪৩, নায়েব মহাশয় 


ভাব আকার-ইজিতে বুঝিতে পারিলেও, সাহেব-সরকারে চাকরীর জন্য 
চেষ্টা করিতে কোন দিনও তাঁহার বি, এ, পাশ বিদ্াদিগ্গজ শ্যালককে 
উৎসাহিত করেন নাই। এই সকল কারণে পৃথীণও তাহার উচ্চাভিলাব 
গোপনেই রাখিয়াছিল ; কিন্তু চাকরীর মোহ বাঙ্গালী-চরিত্রে কি 
খোচনায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন উচ্চশিক্ষিত 
বাঙ্গালী যুবকও সামান্য চাকরীর লোভে কিরূপ হীনতা৷ অকুষ্ঠিতচিত্তে 
সহা করিতে প্রস্তুত--বি, এ, মার্কাধারী এই পৃথীশ সান্তালের লজ্জাজনক 
ব্যবহারে অতি অল্পদিনেই তাহার পরিচয় পাঁওয়া গেল! 

এই সমর নায়েব শম্ভু সান্যালের ভদ্রাসনের অদূরে একখানি বৃহৎ 
অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিল। শল্ভু অনুসন্ধানে জানিতে পাঁরিলেন, 
সেই অট্রালিকার কিয়দংশ তাঁহাদের জমীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। 
শস্তু মান্তাল নায়েবকে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ করিবার এরূপ সুযোগ ত্যাগ 
করিতে পারিলেন না। তিনি নায়েবকে তাহার জমী হইতে উচ্ছেদ 
কনিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে 'নালিশ রুজু করিলেন; নায়েব ক্রটি 
স্বীকার করিয়া শস্তুর সহিত, আপোঁষ কর! অপমানজনক মনে করিয়। 
অত্যন্ত জিদের সহিত মাঁমল! চাঁলাইতে লাগিল 3 কিন্তু কিছুদিন পরে 
মামলার অবস্থা দেখিয়া নায়েব বুঝিতে পারিল, তাহার  অষ্টালিকাঁর যে 
অংশটুকু শস্তুর জমীর উপর পড়িয়াছে, তাহা তাহাকে ভাঙ্গিতেই হইবে ; 
কিন্ত তাহা ভাঙ্গিলে অট্টালিক! অব্যবহার্ধ্য হইয়া পড়ে ; তাঁহার উপর 
অপমান। প্রবলপ্রতাঁপ নায়েব পরের জনীতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়! 
জমীটুকু নির্ধিল্নে পরিপাক করিতে পারিবে না, তৈয়েরী ইমারত ভাঙ্গিয়া 
ফেলিতে বাধ্য হইবে--ইহা অপেক্ষা অপমান ও লজ্জার বিষয় আর কি 
হইতে পারে? কিন্তু স্তর ন্যায় মহাশক্রর সহিত আপোযে এই বিবাদ 
নিপন্তি হইবার আশা নাই বুৰিয়া, নায়েব সেরূপ চেষ্টা না করিয়া 
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পৃথীশকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চাকরীর উমেদার 
বাঙ্গালী যুবকের সন্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইয়া বাঞ্থাকল্পতরু যদি বলেন, 
‘বৎস, অমর হইবার বর চাও, না চাকরী চাও ?” তাহা হইলে সে 
রুতাঞ্জলিপুটে বলিবে, “অমর হইতে চাহি না প্রভু! চাকরী চাই; 
চাকরী পাইলে খাইয়া বাঁচিব, এবং চিরজীবন নতশিরে দাঁসত্ব করিয়া 
জীবন সফল করিব। অমর বর লইয়া ত চিরদিন অনাহারে কষ্ট 
পাইতে হইবে ।” 

সুতরাং নায়েব যখন হামৃক্রি সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পৃথীশকে 
কুগীতে একটি চল্লিশ টাকা বেতনের চাঁকরীতে নিযুক্ত করিবার হুকুমনামা 
বাহির করিয়া, লইল, তখন পৃথীশ পাকা কাঠালের তু'তুড়ীর লোভে আক 
গাভীর স্তাঁয় দ্রুতবেগে নার়েবের গোঁয়ালে আসিয়া! ধরা দিল ; এবং 
অল্লানবদনে সেই অপমান ও হীনতার চাপরাস বুকে বীধিয়া স্থবোধ ও 
সুশীল বালকের মত কেরানীগিরি আরম্ভ করিল। কিছুদিন পূর্বে নায়েব 
তাহাকে মিথ্যা মামলার আসামী করিয়া কি ভাঁবে নিগৃহীত করিয়াছিল, 
আত্মসন্মান রক্ষায় সদা সচেষ্ট তেজন্বী জ্যেষ্ঠ সহোদর শঙ্তুনাথ নায়েবের 
ষড়যন্ত্র কিরূপ অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহ! চল্লিশ টাকা 
মূল্যের চাকরীর লোভে পৃথীশ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হইয়া» তাহাদের চিরপক্র 
নায়েবকেই তাহার হিতৈষী মুরুব্বি মনে করিয়| তাহার একান্ত অন্ণুগত 
হইয়া উঠিল ; এবং নাকের উপর চসমা আঁটিয়া, মনের আনন্দে কখন 
ঘোড়ায়, কখন সাইকেলে চাপিয়! নায়েবের আদেশ পালন করিয়া 
বেড়াইতে লাগিল। নায়েবও যেন পূর্ব কথা ভুলিরা| গিয়া পৃথ্বীশের 
প্রতি নিরতিশয় ‘স্গেহ* প্রকাশ করিতে লাগিল। অগত্যা শ্ত 
সান্তালকে নায়েবের এই ‘চালে’ মাঁৎ হইতে হইল ১ “ভারা” নায়েবের 
পদানত হইয়াছে) তাঁহার অপমান ও নির্য্যাতন অম্নানবদনে পরিপাক 
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করিয়া, তাঁহার সন্মতিরু অপেক্ষা না করিয়াই কুঠীতে চাকরী লইয়াছে, 
এবং তাহাই সন্মান গৌরবের বিষয় মনে করিতেছে, _ভাবিরা দুঃখে কষ্টে 
বেদনায় শজ্ভুনাথ অধীর হইলেন। অতঃপর নায়েবের সহিত বিবাদ 
করিয়া গৃহবিচ্ছেদের অনলে ইন্ধন যোগাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; 
তিনি নায়েবের নিকট তাঁহার অধিকৃত জমীর কিঞ্চিৎ মূল্য আদায় 
করিয়া লইলেন এবং নাঁরেবকে তাঁহার প্রজা, বলিয়া স্বীকার করাইয়া 
লইয়া জমীর দাবি পরিত্যাগ করিলেন ; নারেবকে আর বাড়ী ভাঁজিতে 
হইল না। হায় চাকরী, তুমি শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী যুবকগণের 
হৃদয়ে কি মোহ, কি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ ! জানি না, বাঙ্গালী 
কখন এই সুদৃঢ় নিগড় চূর্ণ করিয়া আত্মসন্নান ও স্বাবলম্বনের মহিমা 
প্রচার করিতে পারিবে কি না ! নায়েবের কার্ষ্যোদ্ধারের পর ছয়মাসের 
মধ্যে প্রনুন্ পৃথীশের আমও’ গেল, ছালাও” গেল! 

কিন্তু নায়েব নবাঙ্গরাগের নিদর্শন স্বরূপ প্রথমে পৃথীণ রায়ের প্রতি 
যতই “ক্সেহ’ প্রকাশ করুক, তাহার. ভগিনীপতি মনোমোহন মৈত্র 
দিন-দিন নায়েবের চক্ষুশূল হইয়া, উঠিল | অবশেষে একটা ব্যাপারে 
মনোমোঁহনকেই তাহার সর্বপ্রধান শক্ত মনে করিয়া, তাহাকে কুঠী 
হইতে সরাহিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 

জমীদীরের নায়েব মহাশয়গণের মধ্যে অর্থগুরর সংখ্যা বিরল নহে; 
কিন্তু আমাদের গোস্বামীপ্রতু কাঁমিনীকাঁঞ্চনের প্রতি অনুরাগে এই 
শ্রেণীর অধিকাংশ মহাত্মার আদর্শ ।  শ্রীনাথ নায়েব অর্থলোভে কতবার 
কত বিপদে পড়িয়াছে তাঁহার সংখ্যা নাই ; নুযনাধিক 'দশ বৎসরকালি 
নায়েৰী চাঁকরী করিয়া “রাজার হালে’ থাঁকিরা'ও যে লক্ষাধিক টাকা 
সঞ্চয় করিতে পারে, সে তাঁহার মনিব-সরকারকে ॥দোহন ও নিরুপায় 
নিরীহ প্রজাপুপ্রকে শোষণ করিবার জন্য কিরূপ নূতন নূতন ফন্দী 
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আবিষ্কার করিত, তাহা ধারণ! করা বাহিরের লোকের পক্ষে অসম্ভব ! 
দরিদ্র প্রজা পুর্বে জমিজমা-সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ “লুব্যবহার' জন্য তাহাকে 
সাধ্যাতীত অর্থনানে পরিতুষ্ট করিতে কুষ্ঠিত হইত ন! ; কারণ তাহারা 
জানিত স্থললা সুফল! পল্লীজননী যদি উপযুঠপরি দুই বৎসর তাহাদের 
প্রতি স্েহ-দৃষ্টিপাত করেন, না! লক্ষ্মী সয়া হন__তাহা হইলে ক্ষেতের এক 
কোণ হইতেই 'লায়েবের” “পান খাইবার খরচ’ উঠিয়া যাইবে। কিন্ত 
যাহাদের উদরে অন্ন নাই, দেহ অনাবৃত, চাষের জন্য যাহাদিগকে আকাশের 
দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, যাহাদের গরু আছে,_-কিন্ত গোচাঁরণের মাঠ 


নাই, যথেষ্ট জমি আছে, কিন্তু তাহার উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার দেওয়ার * * 


শক্তি নাই, ক্ষেতের ফসলে জমীদারের খাজনা ও মহাজনের খণ পরিশোধ 
করিয়া বৎসরের মধ্যে দশমাস বাহাঁদিগের উদরান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ 
হইতে হয়, এবং সংরৎসরে একাধিকবার সংক্রামক ব্যাধির আঁবির্ভাবে 
বিনা চিকিৎসায় যাহাদের গ্রামকে গ্রাম ফৌত হইয়া যাঁ়-__তাহাদের 
, ছুরাশা কখন সফল হয় না। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া প্রাণপণ 
পরিশ্রমে তাহারা নিরাশা মাত্র সঞ্চয় করিত ; তাহার উপর নাঁর়েবের 
জুলুম অমহ হইলে, তাহারা প্রতিকার প্রার্থনায় কাণ-সাঁরণের কর্তৃপক্ষকে 
নায়েবের গুণের কথা লিখিয়া জানাইত ; তাহাদের সেই সকল দরখান্ডে 
হামূক্রি সাহেবের প্রজারঞ্জন নীতির মহিমাও বর্ণিত হইত । মনোমোহনের 
প্রতি নায়েবের প্রেম প্রগাঢ় হইলে, এইরূপ একখানি অভিযোগ 
কাঁণসারণের দর আফিনের উদ্ধীতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয় । 

. এই অভিযোগের মৰ্ম্ম অবগত হইয়া নায়েব তাহার কোন হিতৈবী 
মুরুব্িকে যে ‘গোপনীয়’ পত্র লিখিরাছিল, আমরা তাহা নিয়ে উদ্ধত 
করিলাম ১ ইহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ শাসন ও শোষণের প্রকৃতি 
কতকটা বুৰিতে পারিবেন £_ 
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শ্রীহরি। 
(গোপনীয় পত্র ) 
প্রণাম সংখ্যাতীত নিবেদন মিদং__হাউসে মনিব সাহেব বাহাঁছুরের . 
নামে একখানি অল্পষ্ট দরখাস্ত করায় আগত হইয়াছে। তাহাতে 
কম দামে মুরগী লওয়া, বহু টাক! জরিমানা আদায় করা, কোন সম্রান্ত 
ব্যক্তির দুই শত টাকা জরিমানা করায়, সে তাহা না দেওয়ায় মিথা। 
ফৌজদারী মোকদ্দমা করা, বহু জমি নিজ ভাগজোত করা) ও লোকের 
, ভূমী গরুর জন্য জোর পূর্বক লওয়া, নিজ জোঁত বন্দোবস্তী লালকর 
যোগ সাজসে লওয়া,__পুর দিগরের বন্দবস্তী ১১০০০) এগার হাজার 
টাকা লওয়া ৷ রাত্রে মদ খাইয়া! দরখাস্ত-লোককে অপমান করা, স্ত্রীলোক 
থাকিলে সে রাত্রে বিচার শেষ না হওয়া১_-ইত্যাঁদি অনেক কথা আছে | 
ইত্যাগ্রে দরখাস্তে যে সব মতন ছিল, প্রায়ই সে সব আছে, ছুই একটা 
নূতন ৷ আমার বিশ্বাস মনমোহন মৈত্র ইহাতে আছে। আমিন কাঁরিকর 
যোগে হইয়াছে, দরখান্তের সকল কথা লিখিতে পারিলাম না, সাক্ষাতে 
বলিব। আমি দেখিতেছি মনমোহন মৈত্ৰ এখানে আছে ও ভবিষ্যতে 
থাঁকিবেক। ভিতরের কয়েকজন জানিত লোক তাঁহাকে সব রকমে 
৮৪০] করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। * * * আমি পূর্ব 
হইতে বুঝিয়াছি__-আমাদের ব্যাপার লইয়া একট! মিথ্যা সত্য চলিবে । 
শ্রীচরণে নিবেদন ইতি । ১৯-৯ অক্টোবর । 
(স্বাক্ষর ) সেবক শ্রীগ্রীনাথ গোস্বামী । 
মোঃ মুচিবাড়িয়া। 


হাউসে’ এই মৰ্মে অভিযোগ উপস্থিত হইলে নায়েব কিঞ্চিৎ 
উৎকঠ্ঠিত হইল, কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল না) কারণ 


নায়েব মহাশয় ২৪৮ 


নায়েব জানিত, রূপার পয়জারের মত সর্বব্যাধি নিবারক অব্যর্থ 
মুষ্টিযোগ দুনিয়ায় দ্বিতীয় নাই"; ইহা আদি, অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় ! 
‘হাউসের’ কর্তাদের বিরাগ দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে সদরের পেস্ধারকে 
পুজার পরিতুষ্ট করা আবশ্তক। এই ব্যাপারের সহিত স্বয়ং ম্যানেজার 
হাম্‌ক্রি সাহেবও বিজড়িত ; সুতরাং হামৃক্রি সাহেবের সহিত গোপনে 
পরামর্শ করিতে লাঁগিল। . উৎকোঁচ দান ও গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে 
নায়েব যেরূপ মাথা খেলাইতে পারিত, অন্ত কোনও বিষয়ে তাহার 
সেরূপ খেলিত না | সুতরাং নায়েবের সকল যুক্তি ও পরামর্শই সাহেব 
অকাট্য ও অমোঘ বলিয়া স্বীকার করিলেন। সদরের পেস্কারকে ‘রাজী 
করিবার জন্য” পুজার যথাযোগ্য উপচার সঙ্গে দিয়া, শুভদিনে শুভক্ষণে 
নায়েবকে সদর আফিসে প্রেরণ করিয়া ম্যানেজার  হামৃক্রি সাহেব 
নিশ্চিন্ত হইলেন । 

নায়েব যথাসময়ে সদর আফিসে উপস্থিত হইয়া বড় সাহেবের 
পেস্কারের সম্মুখে সুবৃহৎ থলিপূর্ণ পুজার অর্ঘ্য স্থাপন করিল। সদর 
আফিসের পেস্কারের ভাগ্যে এরূপ পুজা কালেকস্থিনে জুটিরা থাকে ! 
স্তরাং আঁশাতিরিক্ত পুজা! পাইয়া! বড় সাহেবের বাহন গণিয়া জল 
হইয়া গেল; সে প্রকুল্লচিত্তে মিষ্ট বাক্যে নায়েবকে আশ্বস্ত করিয়া 
বিদায় দান করিল। তাহার পর পেস্কার হাউসের বড় সাহেবের নিকট 
সপ্রমাণ করিল “অপষ্ট দানের দরখাস্ত-_কোঁনও দুষ্ট লোকের নষ্টামীর 
ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়! ঘটনা সত্য হইলে দরখীস্তকারী তাহাতে 
নাম স্বাক্ষর করিতে ভয় পাইত না! যে মিথ্যা কথা বলে, সে-ই 
দরখান্তে নাম দিতে ভয় পার। হামৃক্রি সাহেব অতি সজ্জন পদস্থ 
কর্ম্মচারী, এবং তাঁহার বর্তমান নায়েব প্রাণপণে কর্তব্য পালন 
করিতেছেন। কর্তব্যপরায়ণ লোক চিরদিনই সাধারণের অপ্রিয় । 


২৪৯ নায়েব মহাশয় 


সম্ভবতঃ নিয়পদন্থ কোন বিদ্বেষ-পরা়ণ_ কর্মচারীর ষড়যন্ত্রে এই 
অমূলক দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল--ইত্যাদি। সুতরাং এই দরখাস্ত 
সম্বন্ধে অতঃপর তদন্ত করা আবশ্যক মনে হইল না! সাহেব কৈফিয়তের 
দায় হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ; নায়েবও বিপদ মুক্ত হইল। নায়েব 
পেঙ্কারের পুজার জন্য যে টাঁকা লইয়া গিয়াছিল, নান! কৌশলে প্রজার 
হৃদয়-শোণিত শোষণ করিয়া সে তাহার দ্বিগুণ টাক! বাঁজে আদায় 
করিল; তাহার অধিকাংশই তাহার লোহার সিন্দুকে আশ্রয় লাভ 
করিল! 

নায়েব উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভ. করিয়। হামদ্রি সাহেবের 
অধিকতর বিশ্বাসভাজন হইল 3 সাহেব খুদী হইয়া বলিলেন, “ডেখো 
গৌদাইন্$ যেটে ডিন আমি এই কাণজারণে আছি--টেটো ডিন 
টুমি নিরাঁপড্‌। টোমাঁর সাঁট খুন মাক.) কিন্ত আমার absence 
টোমার নারেবী ঠাকিবে কি খসিবে। টাহা অন্মাঁন কোরিবার শক্টি 
আঁমার না আছে।”__নায়েব কবৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, প্হজুরই বদিস্তাৎ 
কারণ ত্যাগ করেন, তখন আমর! কোন্‌ অকাল-কুস্াণ্ডের তাবেদারী 
করিব? আমরাও সে সময় সরিয়া পড়িব, মানে মানে নিজের পথ 
দেখিব।: আমাদের শাজে আছে মহাবীর হনুমান শ্ীরামচন্দ্রের মূর্তি 
বুকের ভিতর কিয়া রাখিকাছিল ; তেমনই হুজুরের ভক্তবৎ্মল মূর্তি: 
আমার এই বুকের ভিতর অঙ্কিত আছে। পাহাড়ের আড়ালে আছি, 
হুজুর আপদ বিপদ. থেকে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্ত যত দিন 
আমাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ বিদায় না হইতেছে--তত দিন হুজুর 
আমাদের শান্তি নাই; আমাদের ঘরের গুপ্তসংবাদ গোপনে জানিয়া 
লইয়া ছূর্জনের সাহায্যে এই ভাঁবে দরখাস্ত দিয়া আমাদের জালাতন 
করিবে।” 


নায়েব মহাশয় ২৫০ 


সাহেব হাসিয়া বলিলেন, “আমি টোমাডের চরাম্‌ শা কিছু কিছু 
অচ্যয়ন করিয়াছি। আমাকে টুমি টোমাডের ভগ.ওয়ানের অবটার 
রামচগ্ডের সম্মান ডান করিয়া নিজে হেনুমান স্বীকার করিল ১ কিন্টু 
বিভীষণ কাহাকে বলিটেছ টাহ৷ আমার বুড্‌হিটে আসে না ।* 

সাহস পাইরা নায়েব বলিল, “আজ্ঞে ও মনমোহন মৈত্তির। 
বেটা ধক্রপক্ষের গুপ্রচর, ঘরসন্ধানী বিভীষণ, তার হাড়ে হাড়ে বজ্জাঁতি ! 
তাঁহাকে বিদায় না করিলে হুজুর, আবার কোন্‌ দিন কি বিপদে 
পড়িতে হইবে !” 

সাহেব বলিলেন, “ডেখো গৌসাইন্‌, টোমাডের ভক্টবট্দল রামচণ্ড, 
কৌন ডিন বিভীষণকে ডিস্মিদ্‌ করে নাই, উপযুক্ট প্রমাণ ভিন্ন 
আমিও টাহাকে ভিদ্মিদ্‌ করিটে চাহি না। টবে টুমি যখন টাহাঁকে 
নওেহ করিটেছ--টখন আমি টাহাকে আমার কুঠিটে রাখিব না। 
আমি টাহাকে সু্য্যপুর কুঠীটে বড্‌লি করিয়া ডিব ; সে মিঃ হড্‌_সনের 
অটীনে কাজ করিবে! ইহাটে টোমার আটক্ক ডুর হোঁবে ৷” 

বেশী চট্টকাইলে লেবু তিক্ত হইবে মনে করিয়া নায়েব মনোমোহন 
মৈত্ৰকে পদচ্যুত করিবার জন্য অতঃপর সাহেবকে আর পীড়াপীড়ি কর! 
সঙ্গত ননে করিল না। মনোমোহন ভবিষ্যতে তাহার সেরেন্তায 
থাকিতে পাইবে না শুনিরা নায়েব কতকট] আশ্বস্ত হইল কিন্তু সম্পূৰ্ণ 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। 

কয়েকদিন পরে মনোমোহন হ্য্যপুর কুঠীর নায়েব নিযুক্ত হইয়া 
সেখানে যাত্র৷ করিলেন ; বীরেন্দ্র শ্রীনাথ নাঁয়েবের বিশ্বস্ত কর্মচারী ৷ 
মনোমোহনের গতিধিধি ও ফন্দী ফিকিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সে 
সাহেবকে ধরিয়া, বীরেন্দরকে সূর্য্যপুর কুঠীর পেস্কারের পদে বাহাল করিয়া 
মুচিবাড়িয়া হইতে সেই কুঠীতে প্রেরণ করিল। 


২৫১ নায়েব মহাশয় 


কুষ্যপুর কুঠী কাঁণজারণেরই অধীন একটি কুঠী। সেখানে একজন 
ইংরাজ ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহার নাম মিঃ হড়সন। গোৌঁসাই নায়েব 
কৌশলে এক শত্রুকে স্থানান্তরিত করিয়া; তাহার প্রধান শত্রু এবং 
তাহার সকল উন্নতির মূল “‘খুড়ো মশাই” ভূবন রায়কে কিরূপে পদচ্যুত 
ও বিপন্ন করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল । তাহার অব্যর্থ কৌশলে 
ও বড়যন্ত্রে তাহাই শীঘ্রই সম্ভব হুইল। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


নায়েব ভ্রীনাথ গৌনাই তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সর্ধপ্রধান অবলম্বন 
ও আশ্রয়দাত৷ ভূতপূৰ্ব নায়েব সর্বাঙ্গন্বন্দর সান্ালের পুত্র শস্তু সান্তালকে 
ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত করিয়া, শস্তুর বি, এ, পাশ ভ্রাতা পৃ্থীশকে 
চাকরী দানে বশীভূত করিয়া তাহার প্রতি সান্যাল পরিবারের প্রকান্ড 
বিরুদ্ধাচরণের পথ কিছুকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিল। শস্তুর জমীর 
উপর নায়েবের স্থবৃহৎ অট্টালিকার কিয়দংশ নির্মিত হইলেও নাঁয়েবকে 
থর ভাঙ্গিয়া জমী ছাড়িয়া দিতে হইল না: শ্তু কিছু টাকা লইয়া 
নায়েবের সহিত আপোশে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল, তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। শস্তু ও তাহার সুশিক্ষিত জাতা পৃথীশ ভবিষ্যতে মাথা তুলিতে ; 
পারিবে না বুঝিয়া শ্রীনাথ নায়েব কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, এবং তাঁহার 
অসময়ের সহায় ও হিতৈষী মুরুব্বি ‘খুড়ো মশাই' ভুবন রায়কে পদচ্যুত : 
. লাঞ্ছিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ভুবন রায় 
নায়েবের উপকার ভিন্ন কোন দিন তাহার অপকার করে নাই, কিন্তুযে 
তাহার উপকার করিয়াছে তাহারই সর্বনাশ সাধন ক্রুর প্রকৃতি কৃতদ্ন : 
শ্রীনাথ গ্ৌসাইয়ের চরিত্রগত বিশেষত্ব । খুড়ো মহাশয়ের সর্বনাশের 
ব্যবস্থা না করিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। নবাব বাহারের 
সহিত বখন কাণ সারণের মামলা চলিতেছিল, দেই সময় নায়েব ভুবন 
রায়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিষোঁদগাঁর করিয়াছিল : কিন্ত হামূক্রি সাহেব, 
বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ম্যানেজার ১ তিনি জানিতেন, সে সময় ভুবন রায়ের ; 
তায় অভিজ্ঞ ও কাৰ্য্যদক্ষ কর্মচারীকে অপদস্থ বা পদচ্যুত করিলে I 
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তাহাতে কাণ সারণের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না 3 ভুবন রায়কে হাতে 
রাখা নিতান্তই দরকার! সুতরাং শ্রীনাঁথ নায়েব তাঁহাকে দেওয়ান 
ভুবন রায়ের বিরেদ্ধ যে দকল কথা বলিয়াছিল, তাহা অরণ্যে রোদনবৎ 
নিক্ষল হইয়াছিল; সাহেব তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাইি। 
ইহাতে শ্রীনাথ বড় মর্মাহত হইয়াছিল, এবং খখুড়ো৷ মহাশয়ের সহিত 
প্রকাণ্ে শক্রতাচরণে কোন লাভ নাই বুৰিয়া “পরম পূজনীয়’ খুড়ো 
মহাশয়ের €ভ্রীচরণ কমলে’ সাহেবের প্রত্যেক আদেশ “নিবেদন” করিয়। 
কঠোর কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিল ! কিন্ত সে চিরহিতৈষী 
“খুড়ো মশায়” ভুবন রায়ের সর্বনাশ সাধনের সঙ্কল্প মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ 
করে নাই। 

নবাব বাহাদুর আইন ও আদালতের সাহাব্যে হাতীভার্গা পরগণ৷ 
খাঁন করিয়া লইলে হামৃক্রি সাহেব ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় 
হইলেন; মনের দুঃখে নায়েবের ক্ষুধা নিদ্রা অন্তহিত হইল। হামূক্রি 
জাঁছেবকে অত্যন্ত ব্রিরম!ণ ও চিন্তাকুল দেখিয়! শ্রীনাথ নায়েব এক দিন 
অপরাঁহে সাহেবের খাঁস-কামরায় আসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, 
“হুজুর, গরীবের কথা বাসি না হইলে তাহার কদর বুঝিতে পারা যায় 
না। আমি সেই কালেই বলিয়াছিলাম, বিশ্বাসঘাতক ভুবন রায়কে 
ডিদমিস্‌ না করিলে দে পদে-পদে হুজুর সরকারের অনিষ্ট করিবে। 
সরকারের স্বার্থ ন? হইতে পারে--এরপ বিস্তর কাগজপত্র সে সরাইয়া 
ফেলিয়াছিল, এবং নায়েবের অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে নবাবের সাহায্য 
করিয়াছিল । ভূবন রায়ের বিরুদ্ধাচরণেই আমরা হাতীভাঙ্গা পরগণা 
হারাইরাঁছি।” 

হাম্‌ক্রি সাহেব নাঁয়েবের মুখের উপর তীত্র কটাক্ষপাত করিয়া 
বলিলেন, “ডেখো নায়েব, টুমি ডেওয়াঁনের বিরুডেড যে সকল কটা 
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বলিয়া! আসিয়াছ, টাহার কটটুকু সট্য এবং কটটা চুক্লামি, টাহা আমি 
কোন ডিন ঠাহর করিটে পারি নাই । টোমাডের চরিট্র আমার বিলক্ষণ 
জানা আছে) আমি জামি টোমাডের কালা আডমি বিল্কুল নিমক- 
হারাম্‌ এবং মিট্যাবাভী। কিন্টু এই রাম্কেল ভুবন রা টোমাডের 
অনেকের ওগিক্‌সা কম লোভী এবং পরোপকারী বেক্টি, ইহা আমি 
বিশোরাঁদ্‌ করিটে বাড্য আছি। টুমি ভুলিয়াছ__কিন্ট্র-আমি 
ভুলিটে পারি নাই যে_-এই ভুবন রায়কে আমি কাঁণার্ণের নায়েবী 
“অফার করিলে নে আমার কাছে, ডরবার করিয়াছিল, নায়েবী পড়, 
টোমাকে ডেওয়ার জন্য টুমি ডরিড্র ছিলে, জামিনের টাক] ডেওয়ার » 
' শক্টি ছিল ন! টোমার, ভুবন রায় টোমার জামিন হইয়াছিল। এরূপ 
লোক টাঁকার লোভে নবাবের পক্ষ লইটে পারে, ইহ! বিশোয়াস্‌ করিটে 
আমি বাড্য না আছি । টুমি টাহার বিরুডেড চুক্‌লামি করিবার কি 
কারণ পাইয়াছ, টাহা আমি ঠাহর করিটে পারি নাই ; ভুবন রায় 
টোমার. যটেষ্ট উপকার করিয়াছিল, টাহা কি. টোমার মনে নাই 
নায়েব?” 

নায়েব কুর্ণিশ করিয়া বলিল, “বিলক্ষণ স্মরণ আছে ধর্ম্মাবতার ! 
কিন্তু আমি তার কাছে যতই কৃতজ্ঞ থাকি, হুজুর সরকারের যে অনিষ্ট 
করিবার চেষ্টা করে__তাহাঁকে আমি বন্ধু মনে করিতে পারি না। সে 
যে কি মতলবে আমাকে নায়েবী দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছিল, 
ত বদি হুজুর জানিতেন--তাহা হইলে তাহার এই স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে 
হুজুর মুগ্ধ হইতেন না। “ধরি মাছ না ছু'ই পাণি’ ইহাই ছিল তার 
মতলব ! সে সকল কথা হুজুরের নিকট খুলিয়া বলা আঁমার পক্ষে 
শোভা পায়না ; তবে হুজুর এইটুকু জানিয়া রাখুন, সে আমাকে তার 
হাতের সি'দকাঠি করিতে না পারিয়াই এখন নিজ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে। 
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আমার ও আমার মনিব সরকারের অনিষ্ট সাঁধনই এই বুড়া বয়সে তাঁহার 
জপতগ হইয়া উঠিয়াছে। হুজুর আমার. কথা বিশ্বাস না করিতে 
পাঁরেন, কিন্ত ভুবন বাঁয়ই প্রজাদের ভাঙ্গাইনা কাণসারণের অনুকূলে 
সাক্ষ্য দিতে দেয় নাই। সে গোপনে প্রজাদের. কুপরামর্শ না দিলে 
প্রজারা “লালকর* ও খাজনা মাফের লোভ ত্যাগ করিতে পারিত না। 
গরীব প্রজার বিপক্ষ-পক্ষ হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক. লাভজনক কোঁন 
আশাই পায় নাই হুজুর ! ভুবন রায় ধনবাঁন ও ক্ষমতাঁপন্ন লোক ; 
হাতীভাঁঙ্গা অঞ্চলের বহু প্রজা নানা কারণে তাহার বাধ্য । তাঁহার! 
দায়ে পড়িয়াই ভুবন রায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। ভুবন রা 
হুজুর সরকারের হিতাকাজ্জী হইলে প্রজালোক এ ভাবে বিগড়াইত না) 
এ দিগরের বিলকুল প্রজা নবাবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাদেরই স্বার্থ- 
পিদ্ধির চেষ্টা করিত। ভুবন রায়ের ভাই মথুরের নিকট আমি এ সকল 
বাদ জানিতে: পারিয়াছি । মথুর রায় আমাদের বিশ্বাসী আমলা, 
ধর্মাতীর ও সত্যবাদী 3 ভাইয়ের স্বার্থরক্ষারি জন্য সে মিথ্যা কথা৷ বলিবাঁর 
লোক নহে। বিশেষতঃ হুজুর বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, নবাবের 
সহিত আমাদের ফৌজদারী মামলার পর হইতেই ভূবন রায় কুগীতে 
আপা বন্ধ করিয়াছে ! ইহাতেও যদি সে সংলোক "ও বিশ্বাদী বলিয়া 
হুজুরের ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা স্বীকার 
করিতে হইবে- চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমাদের মধ্যে বাঁস কদিয়াও 
আমরা যে কোন্‌ “কেলাঁশের” ভজন্ত, কতদূর অবিশ্বাসী, নিমকহারাম, ও 
পাঁজীর: পা ঝাড়া, তা হুজুর ধারণা করিতে পারেন নাই! আমাদের 
এই বাঙ্গালী জাতের মত নচ্ছাঁর হারামজাদা দুনিয়ায় ছুটি নাই।: 
হুজুর ।৮-বক্তুতা শেষ করিয়া নায়েব. কীদ-কীদ ভাবে সাহেবকে 
পুনর্ধার মাথা নোয়াইয়া দেলাম করিল। 
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হাসুক্রি সাহেব কয়েক মিনিট নিস্ত থাকিয়া নায়েবকে বলিলেন, 
“ওয়েল নায়েব, ভুবন রায়ের বিরুভেড টুমি যে সকল কটা বলিটেছ, 
টাহা সট্য কি না আমি সন্ড্যান্‌ লইব। টুমি হাল্সানা মারফট্‌ একঠো 
চিট পাঠাইয়া ডেওয়ানকে কুঠীতে আসিয়া আমার সহিট সাক্ষাট্‌ করিটে 
লেখো) আউর ডেওয়াঁনের ভাই মটুর রায়কে বোলাও ; সেরিষ্টার 
কাম শেষ করিয়া সে আমার সহিট ডেখা করিবে ।” 

নায়েব সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া সেরেস্তায় আসিল, এরং 
সাহেবের আদেশান্যারী ভুবন রায়কে কুঠাতে তলব দিয়া একখানি পত্র 
লিখিল। কুঠির হাল্সানাদের মধ্যে কেফাতুল্লা হালসান৷ শ্রীনাথ 
'নায়েবের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বাসভাজন। নামবে 
পত্রথানি তাহারই জিম্বা করিয়া দিয়া বাড়ী চলিল ; মধুর রায়কে বলিয়া 
গেল, সে যেন আহাঁরাদির পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। 1 

মধুর রায় ভুবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) কতকগুলি সাংসারিক ব্যাপার 
.এলইয়া কিছুদিন হইতে ভূবনের সহিত মথুরের মনোমালিন্য চলিতেছিল; 
ভুবনের ছিদ্র আবিষ্কার করিতে হইলে মথুরের সহায়তা-গহণ একান্ত 
অপরিহার্য্য মনে করিয়া শ্রীনাথ নানা প্রলোভনে অনেক দিন পূর্কেই 
মথুরকে বশীভূত করিরাছিল। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, মথুর ধান্তেশ্বরীর : 
পুজায় জীবন উৎসৰ্গ করিয়াছিল। নায়েব স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য “ছোট 
খুড়ো” মথুর রায়কে খোলাভাটার পিপেগুলি উৎসর্গ করিয়া দিয়াঁছিল; : 
যখন যত বোতল ইচ্ছা সে বে-খরচায় উদরস্থ করিতে পারিত। সুতরাং 
সেই কাওভ্রান-বঙ্জিত অপদার্থ ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গীর নাঁয়েবের প্রত্যেক । 
অন্যায় আদেশ নতশিরে পালন করিবে এবং তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
পিতৃতুল্য পূজনীয় অগ্রজের সর্বনাশ করিতেও কুষ্টিত হইবে না, ইহা 
সহজেই বুঝিতে পাঁরা যাঁয়। কিন্ত মধুর রায় নানা প্রলোভনে মুগ্ধ 
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হইয়! কুকুরের মত নায়েবের পদানত হইলেও তাহার অব/বন্থিত-চিত্ততার 
দন্ত নায়েব তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না) ভবিষ্যতে সে 
কোন কারণে নায়েবের অবাধ্য না হয়, তাহার গঠিত প্রস্তাবে অনম্মত 
হইয়া তাহাকে অপদস্থ করিতে না পারে--এই উদ্দেশ্যে ভ্রীনাথ নায়েব 
তাহাকে আখ।ম দিল, সে মামলা চালাইয়। ভূবন রায়ের সম্পত্তির অংশ 
আদায় করিয়া দিবে । মামলা! করিতে যত টাকা খরচ হয়, তাহা সমস্তুই 
নায়েব স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া দিবে, মথুরকে এক পয়সাও ব্যয় করিতে হইবে 
না। মুর্খ মথুর নায়েবের ধাগ্পাবাজীতে ভুলিয়া ভুবন রায়কে অপদস্থ ও 
লাঞ্চিত করিবার জন্য মহা উৎসাহে তাহার বড়বন্ত্রে যোগদান করিল। 

যাহা হউক, যথাসময়ে কেফাতুল্লা হাল্সান! নায়েবের পত্র লইয়া 
ভুবন রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভুবন রায় তখন কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত। ভুবন রায় রোগশব্যায় শায়িত 
থাকিয়াই নায়েবের পত্র পাঠ করিল ; তাহার পর হালসানাঁকে বলিল, 
“আমার শরীরের অবস্থা ত তুই দেখিয়া যাইতেছিস্‌, গ্রীনাথকে ধলিম্‌ 
আমীর উঠিবার শক্তি নাই, কিরূগে সাহেবের সঙ্গে দেখা করি? 
অসুস্থ শরীরে আনি কুঠীতে গিয়া সাহেবকে সেলাম দিতে পারিলাম না, 
তিনি যেন রাগ না করেন। আমি যে গ্রীনাথের পত্রের উত্তর লিখিব, 
সে শক্তিও আমার নাই।” 

কেফাতুল্লা ভুবন রায়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কুঠীতে না গিয়া 
নায়েবের বাড়ীতেই উপস্থিত হইল। 

কেছাতুল্লা নায়েবের সম্মুখে আদিয় সেলাম করিয়া দাড়াইতেই 
নায়েব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “কিরে কেফা, খবর কি? 
রায় মশায় চিঠি পেয়ে বলে কি? সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আম্বে, 
না কোন ওদ্রর টোজর করলে ?” 

৯৭ 
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কেফাতুল্লা বলিল, “এজ্ঞে, তেনার কি আস্বার যো আছে যে 
আদ্বে? ভারি জবোর বিয়ারাম হয়েছেন। বিছানায় নেতিয়ে পড়্যা 
আছে।  পভিটত্তি কর্যে গায়ে এট, জোর না পাল্যে দেওয়ানজী 
হুজুরকে সেলাম দিতে আস্তে পার্বে না।” 

নায়েব বলিল, “ব্যারাঁম সত্যি না ঠাট করে বিছানায় শুয়ে থেকে 
তোকে ভোগা দিলে?” 

কেফাতুল্লা বলিল, “আপুনি ও কি কথ বুল্চেন নায়েব মুশাই ! 
আমি কি কাঁহিল মান্ষ দেখলে চিন্তি পারি নে? দেওয়ানজির 
সত্যিই বিরারাম হয়েছেন । শরীলটে একবারে আদখেন হয়া বিছানার, 
সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে $ উঠ্যা বস্বের ক্ষ্যামৌতা, নেই। চাম্চিকের 
মতোন চি" চি কর্যা কথা কৈতে নাগ.লো।” 

নায়েব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়! অবণেধে বলিল, “দেওয়ানের কাঁছে 
থেকে চিঠির জবাব আন্তে পারলি নে; তাকে সঙ্গে করেও আন্তে 
গারলি নে। এখন কুঠিতে গিয়ে সাহেবের কাছে কি জবাব দিবি?” 

কেফাতুল্লা বলিল, “বুল্বো আর কি? দেওয়ানজীর অবস্তা যা ছ/থে 
আলাম তাই বুলবো। কাহিল মানুষ, উঠ্যা বস্তি পারে না, হুজুরের 
হুকুম তামিল করবে ক্যাম্নে ?__হুজুর পুছ. কল্যি সত্তি কথাই বুল্বো।” 

কেফাতুল্লার কথা শুনিয়া নায়েব উন্নুকের গ্যায় বিকট: মুখভক্ধী 
করিয়া বলিল, “ব্যাটা ধর্মপুভ্র যুদিষ্টির হয়েছেন! পুছ. কল্যি সত্তি 
কথাই বুল্বেন। আরে আবাগের ব্যাট! নেড়ে, এ কি তোর সত্যিযুগ 
যে সত্যি কথা ব’লে তুই শিরোপা পাবি ?” 

কেফাুল্ল৷ রাগ করিয়া বলিল, “জাত তুল্য কথ! বুল্চেন ক্যান 
কর্তী ! আমি হেঁছ নই, তা সব্বাই জানে! সত্তি কথা বুল্বো না ত 
কি সাঁয়েবের কাঁছে মিছে কথা বুল্‌বো ?* 
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নায়েব বলিল, “রুজি বজায় রাখতে হ’লে সব সময় সত্যি কথা বল৷ 
চলে না রে কেফা ! মনিবের মন জুগিয়ে চল্তে হবে তো? তুই চিঠি 
নিয়ে গেলি দেওয়ানকে ধ'রে আন্তে। তা ধ'রে আনা দুরের কথা-_ 
তুই চিঠির জবাব পর্য্যন্ত আন্তে পারলি নে! দায়ের তোর কথ৷ 
শুনেই তেলে-বেগুনে জলে উঠবে। সায়েব বুঝবে তুই নেহাঁৎ অকন্মা, 
হালসানাগিরি করা তোর কাঁজ নয় ; তাঁর পর কাল হুকুম বেরুবে-- 
“কেফাতুল্প! হাল্‌সানা, হাল্‌যানাগিরি কাজের অযুগৃগি, তাকে বরখাস্ত 
করা হ’লো? চাঁকরীটুকু হারিয়ে তখন বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটিদ্‌, 
আর আমড়া চুষিম্‌, তাঁতেই পেট ভরবে” 

কেফাতুল্লা সভয়ে বলিল, “এজ্ঞে কর্তা, সত্যি কথা বুলে বরখাষ্ট হয়ে 
আমার আমড়া চুষার দরকার নেই। কি বুল্তে হবে বুলে দেন। 
আপুনিই আমার মা বাগ, আমার মুরুব্বি । যে কথা বল্লে 
সায়েবের খোসম্‌ হয়”তা শিকিয়ে দেন, আমি সায়েবকে তাই 
বুল্বো ৮ 

নায়েব বলিল, “এখন পথে আর কি বল্তে হবে শোন্‌। তুই 

সাহেবকে সেলাম দিয়ে বল্বি “হুজুর, ভুবন রায় নায়েব বাবুর চিঠি খুলে 
পড়লো তার পর মুখ ব্যাঁজাঁর ক'রে আমার দিকে তাঁকিয়ে বল্লে-.তোর 
নায়েবকে বল্‌গে কুঠীতে বাবার আমার কোন আবিশ্তক দেখি নে। 
সাহেবের কোন কথা জান্বার দরকার হ'লে তিনি নাঁয়েবকে আমার 
কাছে পাঠাতে পারেন” |” 

কেফাতুললার সায় ধর্ণর্ঞান-রহিত নি্লশ্রেণীর পরিচারকও নারেবের 
মিথ্যা রচনার বহর দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না; কিন্ত 
সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, “রুজি বজায় রাখতি আপনি যা শিকিয়ে 
দ্যালেন, তা না হয় সাঁয়েবের কাছে বুলে ফ্যাল্লাঁম » কিন্তুক দেওয়ানজিকে 
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যে শয্যেগতো কাহিল দেখ্যা আলাম্‌। তেনার শরীল-গতিকের কথা 
যদি সায়েব মোরে পুছ করে, তখোন কি বুল্‌বো ?” 

নায়েব হাসিয়া বলিব, “তখন ?-_তখন বল্বি, ‘দেওয়ান খালি গায়ে 
গামছা মাথায় দিয়ে বাড়ীতে মজুর খাটিয়ে বেড়াচ্ছেন ; এদিকে যাচ্ছেন, 
ওদিকে যাচ্ছেন, এক একবার গামছা দিয়ে গাঁয়ের ঘাম মুছচেন। 
শেষে দেখি তেল মেখে গাম্ছা ঘাড়ে নিয়ে পুকুরে ছ্যান করতে 
গেলেন। দেওয়ানজির অসুখ বিস্তুখের কোন লক্ষণ দেখলাম না।” 
বুঝেছিন্? আমি যা যাশিথিয়ে দিলাম ঠিক তাই বল্বি। কথার 
যদি একটু এদিক ওদিক হয় তা হ’লে তোর হালদানাগিরি করা 
শিকেয় উঠবে, তা যেন মনে থাকে)» * 

কেফাতুল্প। ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দঁড়াইর়া থাকিয়া বলিল, “কর্তা, 
আপুনি ছুখোন কর্যা কেটে জোড়া দিতে. পারেন! আপুনি যা বা 
শিকিয়ে দেলেন আমি হুজুরকে ঠিক তাই বুল্বো। আপুনি বে এ সব 
কথা আমাকে শিকিয়ে দিয়েছ-_তা পিরকাঁশ করে কোন্‌ শা--” 

নায়েব বাধা দিয়া বলিল, “হু, খুব হাসিয়ার! এ কথা প্রকাশ 
হ’লে তোর চাকুরীটুকু ত যাবেই, মধ্যে থেকে আমাকেও লজ্জা পেতে 
হবে। তুই ত জানিস্‌ ভুবন রায়কে আমি খুড়ে মশায় বলে ভাকি।” 

কেফাতুল্লা নায়েবের পেরারের হালসানা, কতকটা মো-সাহেবও 
বটে, নায়েবের প্রকৃতি প্রবৃত্তি এবং চা’ল-চলন তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না 
এই জন্য সে মাথা চুল্‌কাইয়! বলিল, “এজ্ঞে তা ত জানি; আবার খুড়ো 
মশায়ের ‘বাইরের অন্দর’ সেই চাঁড়াল ছু'ড়িকেও আপুনি_-» 

কেফাতুল্লাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া নায়েব হাসিমুখে গঞ্জন 
করিয়া বলিল, “তুই ব্যাটা ভারি নচ্ছার ! ও সব কথার তোর দরকার 
কি? যা, এখন কুঠীতে গিয়া সাহেবকে সব কথা বল্গে।» 
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কেফাতুল্া নায়েবের নিকট বিদায় লইয়া কুঠীতে উপস্থিত হইল এবং 
নায়েব যাহা যাহ! বলিতে বলিয়াছিল, তাহা সমস্তই সাহেবের গোচর 
করিল। কেফাতুল্লার কথা শুনিয়া সাহেবের: মুখকাস্তি নিদাঘাপরাহের 
মেঘের ন্যায় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি হাল্সানাকে বিদায় 
করিয়া মথুর রায়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য আরদালীকে আদেশ 
করিপেন। 

মথুর রায় খৰ্বাকৃতি স্থলদেহ মনুষ্য ; সাহেব ডাকিয়াছেন শুনিয়া 
হঠাৎ তাঁহার নেশা ছুটির গেল ! বর্ম্মধারায় তাঁহার সর্বাঙ্গ সিক্ত 
হইল; তাহার কাছ! লুটিয়া পড়িল এবং মাথা ঘুরিরা উঠিল। দে 
কোনও রকমে কাছা কৌচা ॥সাম্লাইয়া লইয়া এবং জিনের কোটে 
তাহাঁর স্থগুরু ভুঁড়িটি অতি কষ্টে আবৃত করিরা, অষ্টমীর পাঁঠার মত 
কাপিতে কীঁপিতে, গরুড়পক্ষীর মত হাতযোড়, করিয়া খাঁস-কাঁমরায় 
সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং টেবিলের অদুরে : দীড়াইয়া সেলাম 
দিরা হতাঁশভাঁবে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়! রহিন 
* হাঁমক্রি সাহেব বলিলেন, “ডেখো ম্টুর, আমি টোমাকে যে কটা 
জিগোয়াস করিব-_টুমি টাহার ঠিক উত্তর ডিবে | মিট) বলিবে না। 
সট্য কটা বলিলে টোমার বাঁলো হইবে, আঁর বদি মিট্যা কটা বলিয়া 
প্রটারণা কর--টবে টোমাকে শার্টি পাইটে হইবে । বাৎ সম্বাইয়াছ ?” 

ঘর্ম্মাক্ত নথুর রায় চাদর দিয়া কপালের ঘাম সুছিয়া ভমার্স্বরে 
বলিল, প্রন্মীবতারের সন্মুখে কি আমি মিথ্যা বলিতে পারি? আমি 
'পৈতে ভুইয়া বলিতেছি হুজুর যাহ! জিজ্ঞাস করিবেন-_তার উত্তরে সত্য 
কথাই বলিব! কোন্‌ চণ্ডাল মিথ্যা কথা বলে ?”__মথুর কোঁটের 
বোতাম খুলিয়া উভয় হস্তে পৈতা খুজিতে লাগিল । 

সাহেব খুনী হইয়া! বলিলেন, “উট্টম কটা বলিয়াছ মধুর! টুমি 


নায়েব মহাশয় ২৬২ 


ভগ সন্টান, সটা কটা বলিবে, টাহা আমি জানি। আমি 
আরও গুনিরাছি ত্রামূহিন্‌ জাটি পৈটা ছু'ইয়া মিট্যা কটা বলে না ।__ 
টোমার ডাডা ভুবন ডেওয়ান পীডিট্‌ হইয়া শখ্যাগট্‌ আছে-_এরপ 
“রিউমাঁর' আমার আসিয়াছে । ইহা সট্য কি না টোমার কাছে জানিতে 
চাই, ঠিক বল।” 

নায়েব পূর্বেই মখুরকে তালিম দিয়া অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত 
করিয়াছিল ; সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র সে উভয় হস্তের তর্জনী 
দ্বারা শ্রবণবিবর রুদ্ধ করিয়া আবেগ ভরে বলিল, প্রাধামাঁধব ! এও 
কি একটা কথা? দাদার অস্থখের কথা আমার স্বপ্নের অগোচর 1 এ 
বোধ হয় তাঁহার কোন শক্রপক্ষের মিথ্যা রটনা। তবে হইতেও পারে, 
তাহার সামান্য একটু মাথা ধরা বা রোদ লাগা আশ্চর্য্য নব। কারণ, 
কম্মদিন হইতে তিনি প্রায় সমস্ত দিন রৌদ্র ঘুরিয়া মুনিষ খাটাইতেছেন ঃ 
সময়ে স্নান নাই, আহার নাই, রূপ পরিশ্রম ছুই দিন করিলে আমাদের 
হুজুর একশো দশডিগ্রি জর হইত ! দাদার লোহাঁর শরীর, একটু মাথা 
ধরিয়া থাকিতে পারে $ কিন্তু দাদার সঙ্গে কিছুদিন হইতে বৈষয়িক 
ব্যাপার লইয়া আমার মনাস্তর চলিতেছে, কথাবার্তা বন্ধ ; এই জন্য 
তাহার অস্মুখের জনরবের কারণটা. তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি 
নাই, তবে জনরবটা কেবল যে হুজুরই শুনিয়াছেন, এরূপ নহে; 
আমরাও এক-আধটু শুনিয়াছি ; এ জনরবের স্থষ্টিকর্তী কে, কেনই বা 
ইহার সৃষ্টি হইল, তা হুজুর, অনুমান করিবার শক্তি আমার নাই ৷” 

সাহেব বলিলেন, “ডরকার হইলে সে আমার কুগীটে আঁদিটে 
পারে না,_-টাহার অস্থুখ আশা করি এরূপ গুরুটর হয় নাই ।” 

মধুর রায় বিশ্বয়ভরে ছুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, “দরকার 
হইলে দাদা সন্ধ্যার মধ্যে দশক্রোশ ঘুরিয়া আসিতে পারেন, কুঠীতে 
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আসিয়া হুজুরের সঙ্গে দেখা করা ত “তুশ্চ কথা! আমি ত হুজুর, 
তাঁর অস্গুখের কোন লক্ষণই দেখিতে পাই নাই ! তবে বদি দাঁদা অন্ত 
কোন কারণে হুজুরকে সেলাম দিতে আঁসাঁ অনর্থক মনে করিয়া থাকেন 
সে কারণ আমি ‘ওয়াকিব’ নহি» 

“আচ্ছা মঠুর, টুমি এখন যাইটে পার ।__বলিয়া সাঁহেব মথুরকে 
বিদায় করিণেন। মথুর কুঠীর বাহিরে আসিয়া নায়েবের বাড়ীর দিকে 
চলিল। নায়েব তাহার নিকট সকল কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল 
হইল, এবং তাহাঁর পিঠ .চাঁপড়াইয়! বলিল, “কেয়াবাৎ মধুর খুড়ো ! 
এবার তুমি একজামিনে পাশ_। আজ আর খাঁটি নয়, দু বোতল হইন্ধি 
মারের প্রসাদ পাবে । আর তোমার দাদার বিরুদ্ধে “পা্টিঘন সুট' 
দু'চার দিনের মধ্যেই রুজু করে দিচ্ছি। টাকার জন্যে তোমার 
কোন চিন্তে নেই। আগে মামলা জিতে ইমারতের এক একখানা 
ইট ভাগ করে নাও, তাঁর পর দেনার টাঁকা দিও ।” 

মধুর রায়ের ‘সরল’ কথা শুনিয়া হামক্তি সাহেবের বিশ্বাস হইল 
ভুধন রায়ের অসুখের কথা মিথ)! ! অন্থখের ভান করিয়া সেই 'রাষ্থেল' 
তাহার আদেশ অগ্রাহ্হ করিল, তীবেদার হইয়া! তাঁহার সহিত দেখা 
করিতে আসিল ন! !_ নায়েব তাহার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছে 
তাহা নিশ্চয়ই সত্য । সে কাণজারণের বিরুদ্ধে নবাবকে সাহায্য 
করিয়াছে; তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতাতেই হাতীভাঙ্গ!পরগণা হস্তচ্যুত 
হইল { যাহাকে তিনি এক দিন কাণজারণের নায়েবী দিতে উদ্ধত 
হইয়াঁছিলেন, বাহাঁকে তিনি কুঠীর সকল আমলা অপেক্গা কার্য্যদক্ষ 
ও বিশ্বাসের পাত্র মনে করিতেন, বাহার অস্থখের সংবাদ শুনিলে তিনি 
সন্ত্রীক তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া! দেখিয়া আঁসিতেন--সেই ভুবন রায় 
" সামান্য অর্থের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা, করিল? তাহাকে এতদূর 
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অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিল! এই সকল কথার আলোচনা করিয়া 
সাহেব ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। ভূবন রায় 
সত্যই অনুস্থ হয় নাই__ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াও তিনি অন্ত 
প্রমাণ সংগ্রহের জন ব্যন্ত হইলেন» এবং কুঠীর অন্যতম কর্ম্মচারী, ভুবন 
রায়ের ভ্রাতুপ্পুত্র মৃত্যু্জয় রায়কে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়! পাঁঠাইলেন। 
তাহার “জরুরী তলপে" মৃত্যুপ্য় তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইবামাত তিনি 
তাহাকে তাহার কাকার অস্থখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় 
মধুরের স্যার অপদার্থ বা তাহার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল না; 
নায়েব প্রচুর প্রলোভনেও “তাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। 
সে সাহেবকে বলিল, তাহার কাক! সত্যই অত্যন্ত অসুস্থ, উখানশক্তি 
রহিত । সাহেব নানা রকম জের! করিয়াও তাঁহাকে দিয়া মিথ্যা কথা 
‘বলাইতে পারিলেন না। তখন তিনি মৃত্যপ্জয়কে কতকগুল! গালাগালি 
দিয়া বিদায় করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় যাইবার সময় বলিয়। গেল, “সাহেব, 
আমি আপনার চাকর ; আপনি অন্তায গালি দিলেন, তাহা সহ করা 


ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু আপনার আদেশেও আমি মিথ্যা কথা বর্পিতে -_ 


পারি নাই; যাহা সত্য, তাহাই আপনাকে বনিয়াছি। কথা বিশ্বাস 
করা না করা আপনার ইচ্ছা ৷” 

8 পরদিন প্রভাতে নায়েব ম্যানেজার সাহেবের কাছে মৃত্যুঞ্জয়ের 
জবাব গুনিয়| অত্যন্ত গভীরভাবে বলিল “হুজুর, উহারা খুড়া-ভাইপোতে 
ধড়যন্ত্র করিয়া নবাবের পক্ষাবলম্বন পূর্বক আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। 
এরূপ বিশ্বাসঘাতক চাঁকরকে চাকরীতে বাহাল রাখিলে কাণ সারণের 
মঙ্গন নাই। উহারা হাত গিলিতে গিলিতে ক্রমে বাহ্‌ গিলিবে! 
শেষে, আপ্‌শোষ করিয়া কোন ফল হইবে না।”__কিন্ত সাহেব ভুবন 
ও মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা নায়েবের নিকট প্রকাশ 
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করিলেন না|. কোন আশা ভরদা না পাইয়া! নায়েব ক্ষু্মনে সাহেবের 
নিকট বিদায় লইল | 

বুদ্ধিমান মৃত্যু্জর পূর্বদদিন ম্যানেজার সাহেবের ভাঁবভঙ্গি দেখিয়াই 
বুঝিয়াছিল, তাহার ও তাহার কাঁকাঁর চাক্রীর পরমায়ু শেষ হইয়া 
আদিয়াছে। নাঁয়েব “ছোটকাঁকা” মথুরের সহিত বড়বন্ত্র করিয়া 
তাঁহাদের খুড়া-ভাঁইপোর বিরুদ্ধে যে মুষল উগ্ঘত করিয়াছে, তাঁহার 
আঘাত অনিবার্ধ্য। তাহার অনুপস্থিতিতে কেহ সেরেন্তার কাগজ 
পত্র হস্তগত করিয়া তাহাকে দায়গ্রস্ত ও বিপন্ন করিতে না পারে, এই 
উদ্দেপ্তে সে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিল, এবং দীয়মুক্ত ভাঁবে 
কুঠা হইতে বাহির হইবার জন্য হিসাবপত্র ঠিক করিতে লাগিল । এ . 
দিকে ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে কুঠীতে নিত্য নূতন বড়বন্্র চলিতে লাগিল। 
ৃত্যঞ্জয়ের দলেও লোক ছিল, সুতরাং কোন ষড়যন্ত্রে কথাই তাহার ' 
অজ্ঞাত রহিল না; সে গোপনে সকল সংবাদ ভুবন রায়ের নিকট 
প্রেরণ করিয়া তাহাকে কুঠীতে আঁসিতে নিষেধ করিল! ভুবন রায় 
তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল ; পান্ধী চড়িয়া কুগীতে আসা তখন তাহার 
পক্ষে কতকটা সম্ভব হইলেও অপদস্থ ও অপমানিত হইবাঁর আশঙ্কায় সে 
ম্যানেজার শাঁহেবের সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। 

কাঁহাকেও কুঠীর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা বা চাকুরী হইতে 
বরখাস্ত করা, কুঠীর কোন আমলার বেতনের ভ্রীসবুদ্ধি, বা এক পদ 
হইতে কাঁহাঁকেও অন্ত পদে বাহাল করা, এবং কাঁণসারণের অন্তর্ভুক্ত 
বিভিন্ন কাছারীর কর্মচারীদের বদলী বাঁ উন্নতি অবনতি প্রভৃতি সকল 
কাঁজই কুঠীর' পুণ্যাহের দিন সম্পন্ন করিবার নিন্ম আঁছে। বহুকাল 
হইতেই এই নিয়মে কাজ চলিয়৷ আপিতেছে। পুণ্যাহের তখনও 
বিলম্ব ছিল) সুতরাং মৃত্যু বুবিয়াছিল' পুণ্যাহের পুর্বে তাহার বা 


নায়েব মহাশয় ২৬৬ 


তাহার কাকার চাকরী যাইবার আশঙ্কা নাই; পুণ্যাহ পর্য্যন্ত তাঁহাদের 
চাকরীর পরমানু বর্তমান । 
কাঁধ্যতঃ তাহাই হইল। পুণ্যাহের দিনই ম্যানেজার সাহেব ভুবন 
রায় ও যৃত্যুঞ্জয় রায়কে পদচ্যুত করিলেন। কেবল তাহাদিগকে 
পদচাত করিয়া সাহেব বাহাদুরের ক্রোধানল নির্বাপিত হইল না, 
নায়েবের প্রিরপাত্র ল্রাতৃত্রোহী মথুর রায় ভিন্ন রায়-গোষ্ঠীর যে সকল 
লোক কুঠীতে গ্রতিপালিত হইতেছিল, এমন কি, বাহার! ভুবনের পক্ষে 
ছিল, সকলেরই চাকরী গেল! মধুর রায় নায়েবের হস্তের ক্রীড়াগুত্তলিক৷ 
হইয় নিশ্চিন্ত চিত্তে চাকরী করিতে লাগিল। 
ভুবন রায় ও যৃত্যুঞ্রর রায়ের পরে শ্রীনাথ নায়েবের অন্তগৃহীত ও 
প্রসাদপুষ্ট যে দুইজন লোককে নিযুক্ত করা হইল, তাহাদের প্রতি 
সৰ্ক্মপ্ৰথমেই আদেশ হইল--ভুবন রায় ও মৃত্যুঞ্য়ের নিকাগী কাগজ প্রস্তুত 
করিতে হইবে৷ তাহারা ম্যানেজার সাহেবের ও নায়েবের মনোরপ্তানের 
দণ্য আহার-নিত্রা ত্যাগ করিয়া পদচ্যুত কর্ণচারীদয়ের হিসাব-নিকাশ 
করিতে লাগিল। হামৃফ্রি সাহেব ও হ্রীনাথ নায়েবের আশা ছিল 
তুবন রায় ও মৃত্যুয় রায়ের বিরুদ্ধে জমীদারের অব্যর্থ অস্ত্র “তহবিলের” 
মামলা করিয়া তাহাদিগকে জেরবার করিবেন। চাকুরী ত গিয়াছেই, 
এইবার তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইয়! তাহাদের 
বিশ্বানঘাতকতা ও ধৃ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন 5 কিন্তু তাঁহাদের 
লে আশা পুর্ণ হইল না! নব-নিযুক্ত কর্মচারীদন্ন যথাসম্ভব সতর্কতার 
সহিত হিসাব-নিকাশ করিয়াও খুড়া বা ভাইপো কাহাকেও ফাঁদে 
ফেরিতে পারিল না। অগত্যা তাহার! সাহেবের নিকট এত্তেলা করিল, 
গর রায় নিজের ও তাহার কাকা ভুবন রায়ের কাগজপত্র এমন 
ভাবে সংশোধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের নামে সিকি 


২৬৭ নায়েব মহাশয় 


পয়সাঁরও ‘তহবিল’ করিবার উপায় নাই !--এই সংবাদে ম্যানেজার 
সাহেবের ও নারেবের ক্ষোভের সীমা রহিল না। কিন্তু শ্রীনাথ নায়েব 
চিরদিনই একাধিক অন্ত্র লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিত। সে 
জানিত, পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি লইরা ভুবন রায়ের সহিত মথুর 
রায়ের বিরোধ চলিতেছে ; ত্রাতৃদ্বয়ের এই পারিবারিক বিরোধেই সে 
মথুর রায়ের পক্ষ অবলম্বন: করিয়া ‘পুঞ্জনীয় খুড়ো মশায়’ ভূবন রায়কে 
উদ্বাস্তু করিবার সঙ্কল্প করিল! নায়েব তাহার এই মহৎ সঙ্কল্পের কথা 
হামুক্রি সাহেবের গোচর করিলে, সাহেব আনন্দের সহিত নাঁয়েবের 
প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তিনি নায়েবকে আদেশ দিলেন-_-নামমীত্র 
সবদে, বত টাঁকা লাগে মথুরকে কর্জ দিয়া ‘পদচ্যুত ডেওয়াঁন্, 'রাষ্কেল” 


" ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে মামলা চালাও-_সে যাহাতে সর্বস্বান্ত হয় তাঁহার 


“বেবষ্টা” কর । 

মথুর রায় তাহার মনিব-সরকাঁরের অর্থ-সাহাঁধ্যে প্রকাণ্ড এক 
দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়া ভুবন রায়কে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিল । 
কিন্তভুবন রায় “ঝান্থ মামলাবাঁজ "সে শ্রীনাথ গৌসাইএর মত 
নায়েবকে এক হাটে কিনিয়া অন্য হাঁটে বেচিতে পারিত। ভূবন রায় 
নানা কৌশলে ও যথাযোগ্য তদ্দিরের বলে মথুর রায়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ 
করিল। মামলা করিয়| মথুর রায়ের স্বার্থসিদ্ধি হইল না। নারেবের 
প্ররোচনায় মনিব-সরকারের নিকট সে বিস্তর টাকা দেনা করিয়া 
সহোঁদরের বিরুদ্ধে মামলা চালাইতেছিল, মামলা ফাদির! যাওয়ায় সেই 
খণ পরিশোধ কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হামুফ্রি সাহেব 
মুর রায়কে দেনা শোধের জন্য তাড়না করিতে লাগিলেন; নায়েব 
তাহাকে হস্তগত করিবার জন্ পূর্বে বে পদোন্নতির আশা দিয়াছিল, সে 
আশা শুন্তে বিলীন হইল। মামলা করিয়া ‘ভুবন রায়কে বিধ্বস্ত করা 


নায়েব মহাশয় ২৬৮ 


সম্ভব হইল না দেখিয়া নায়েব মধুর রায়কে লীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ 
করিল। আবকারী দোকানের “দার ছত্র' হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল! 
উঠিতে বগিতে নায়েবের গঞ্জনা ও ধিক্কার সহা করিয়া মথুর রায়ের. 
জীবন বিড়বনা-পূর্ণ হইয়া উঠিল । 
ভুবন রারের স্তায় জমিদারী-কার্য্যে অভিজ্ঞ বহুদর্শী কর্মচারীকে 
চাকরীর অভাবে দীর্ঘকাল বেকার অবস্থায় বসিয়। থাকিতে হয় না । ভুবন 
রায় শীঘ্রই চাকরী ছুটাইয়। লইণ | বাখরগঞ্জের নবাব বাহাদুর হাঁতীভাঙ্গা 
পরগণা খাস করিয়া লইয়া ভুবন রায়কে সেই পরগণার তহশিলদ|র পদে 
নিযুক্ত করিশেন। এই চাকরীতে পরসাও ছিল, সুখ-পীস্তিরও অভাব 
ছিল না। দে দক্ষতার সহিত কাধ্য-পরিচালন করিতে লাগিল । | 
নায়েব গ্রীনাথ গৌসাই ভূবন রায়ের এই নূতন চাকরীর সংবাদ: 
শুনিয়া, ম্যানে্ার সাহেবের সন্মুখে গিরা তাহাকে কুর্ণিশ করিয়া বলিল, 
“হুর, ভুবন রায়ের শয়তানী মতলব এত দিন পরে বুঝিতে পারা গেল; 
নিমকহারাম শয়তান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হাতীভাঙ্গা পরগণা 
নবাবের খাসে আনিয়া দিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাহার তহশিলদারী লাভ 
করিয়াছে। এই চাকরীতে সে বিলক্ষণ ছু'পয়সা উপার্জন করিবে” 
সাহেবের মেদাক্স তখন ভাল ছিল না) নায়েবের কথা শুনিয়া! 
তিনি তীত্র স্বরে বলিলেন, “সেই জন্তই কি টোমার মুখ চুল্কাইটেছে 
শুনার? ভুবন রায় টোমার খুড়া__টোমার বাবার ভাই আছে,_-সে 
টোমার বাবা হইলে আমি খুমী হইটাম। সে টোমার বাব! হইলে 
টাহার বুড়ট ও শক্টির কিিট্‌ অংশ টুমি 'ইন্হেরিট" করিটে।--টুনি 
টাহার ভূটার ফিট! খুলিবারও উপযু্ট নও ! মিট্যা নায়েবী করিটেছ।” 
নায়েব মুধের মত জবাব পাইয়! মুখ চুণ করিয়া হাত কচ.লাইতে- 
কচলাইতে সরিয়া পড়িল। : 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


ম্যানেজার হাম্জ্রি সাহেবের অনুগ্রহে নায়েব শ্রীনাথ গোসাই তাহার 
কাৰ্য্ক্ষেত্র একরকম নিষ্কণ্টক করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু তাহার পারি- 
বারিক জীবনে বিন্দুমাত্র সুণশান্তি ছিল না ; বোধ হয় সে তাহা প্রার্থনীয় 
মনে করিত না! সে তাহার বিধবা ভগিনী 'জ্ঞানদা দেবীকে অত্যন্ত 
স্নেহ করিত, এবং তাহার সকল আবদার রক্ষা করিয়া চলিত। এ 


, জন্য তাহার “ছিতীয় সংসার’ তরুণী ভার্য্যা দীনতারিণী দেবী সময়ে-সময়ে 


তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দ্বিত। বিশেষতঃ স্বামীর পদ্রীবংসলতায় 
তাহার যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকার, তাহার অবস্থা জগদন্বার শামনাধীনে 
জলধরের ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সৌভাগাক্রমে 
শ্ীনাথ নায়েবের কোন দিন ‘হোদলকুৎকুতে’ সাঁজিবার সাধ হয় নাই। 
'সায়েবের ভগিনী বলিয়া জ্ঞানদার মনে অহঙ্কারের মাতা এতই বাড়িয়া 
উঠিয়াছিল যে, সে মান্তুযকে মানুষ মনে করিত না, এবং দাদার অত্যধিক 
আদরে তাহার চালচলনও বিগড়াইয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের গৃহস্থ 
ঘরের বিধব! হইলে ও, সে তাহার নির্চ্ধন শয়ন-কক্ষে বসির ‘কি দিবসে 
কি নিশীথে' হারমোনিয়ম সহযোগে উচ্চৈচন্বরে সঙ্গীতালাপ করিত ) 
এবং সেই সকল সঙ্গীত পরমার্থ-নিষয়ক সঙ্গীত বলিয়া কোন তারই 
ভ্রম হইত না। এমন কি, কোন কোন দিন অপরাছে বা জ্যোৎস্লা- 
পুলকিত মলয়-হিক্লোলিত মধু-যামিনীতে পথের লোকও শুনিতে পাইত, 
জ্ঞানদ! দেবীর সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে গান হইতেছে--“যায় বুঝি যৌবনের 
তরী অকুল তুফানে !--এই সকল সঙ্গীত নায়েবের কর্ণেও প্রবেশ 
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করিত। দীনতারিণী এই শ্রেণীর সঙ্গীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বামীর 
সহিত তর্ক করিলে, ভগিনীবৎসল উদাঁর-হৃদয় নায়েন প্রশান্ত চিত্তে 
বলিত, “আহা, গা'ক, গা’ক। তোমার ওতে হিংসে হয় কেন? 
ভগবান ওকে মেরে রেখেছেন। মন হ'লে দ্র’দণ্ড গান-বাজনা করবে 
তাঁও তোমাদের সহ হবে না? তোমাদের কি ভয়ঙ্কর কুসংস্কার । 
বিধবাতে গান গাইলেই যেন ভাগবত অশুদ্ধ হলো ! কলকাতার কত 
বড়-বড় ঘরের মেয়েরা বন্ধুবান্ধবের মজলিসে সঙ্গীতালাপ করে, জান্লে 
আর তিলকে তোমর! তাল করতে না। ওটা বে একটা বিদ্ধে,_ 
ললিত-কলা | মা সরস্বতী গানের দেবতা,_-সে খবর রাখ না বুঝি ?৮ 

দীনতারিরী স্বামীর বন্তৃত| শুনিয়া মুখ বাকাইয়া বলিতেন "হ্যা গো, 
হ্যা! কল্কাতার বড়-বড় ঘরের ধাঁড়ী বিধবা মেয়েরা হারমোনিয়ম 
বাজিয়ে গান করে বুঝি যৌবনের তরী অকুল তুফানে !তুমি 
কাকে বোকা বুঝাতে এসেছ? যেমন ভাই, তেমনই বোন ৷” 

দীনতারিণী নায়েবের সেরেন্তার কোন আমলা বা কান্দীর্ণের কোন 
প্রজা নয় যে, নায়েব মুখের মত জবাব পাইয়া তাহাকে শাসন করিবে! 
‘দ্বিতীয় সংনারের কঠোর বাক্যবাণে সে জর্জরিত হইয়া কুঠিতে পলায়ন 
করিত, এবুং সেখানে গিরা তাবেদারদের নিকট বীরত্ব প্রকাশ করিত ! 
বাড়ীতে ভগিনী জ্ঞানদা ভিন্ন তাহার ব্যাথার ব্যথী’ আর কেহই 
ছিলনা। 

কিন্ত নায়েবের ছোট ভাই জ্যোতিষজ্ঞানদার “বেয়াদপি” সহ করিতে 
পাঁরিত না। বাড়াবাড়ি দেখিলে সে মধ্যে-মধ্যে ভগিনীকে ছু'কথা 
শুনাইয়! দিত ; তাহার স্বেচ্ছাচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিত। এ জন্তু 
জ্ঞানদা জ্যোতিষকে শক্ত মনে করিত ; এবং তাহাকে জব্দ করিবার 
কোন উপার আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, সাংদারিক সামাস্ঠ-সামান্ঠ 
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বিষয় লইয়া জ্যোতিষের জীর সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিত। তাহার 
পর জ্ঞানদা, জ্যোতিষ ও তাঁহার জীর. ঘাড়ে সকল দৌঁব চাপাইয়া, 
তাহাদের অপরাধের কথা সাঁলঙ্কারে দাদার কর্ণগোচর করিত। কিন্তু 
বিস্ময়ের কথা এই যে, নায়েব-পত্থী দীনতাঁরিণী অধিকাংশ স্থলেই দেবরের 
ও তাহার স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করিতেন; অর্থাৎ গৃহবিবাদে জ্ঞানদা যে পক্ষ 
অবলগ্ধন করিত, দীনতারিণী তাহার বিপক্ষে ওকালতনামা গ্রহণ 
করিতেন! নায়েব অভিযোগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেও, স্ত্রীর ভয়ে 
কোন মতামত প্রকাশ করিত না,_ভগিনীর অভিযোগগুলি অগত্যা 
মাঠে মারা বাইত! জ্ঞানদা মামলায় হারিয়া, অভিমানে কখন অশ্রবর্ষণ 
করিত, কখন রাগ করিয়া গঙ্গান্মান করিতে যাইত।  গঙ্গাঙ্গান করিতে 
গিয়া দে দীৰ্ঘকাল তাহার দাদার কোন বন্ধুর গৃহে কাটাইয়া আঁদিত। 
ইহাঁতে নায়েবের আপত্তি ছিল না । হারমোনিয়মের সঙ্গে গান, গঙ্গাঙ্গান 
এবং পরিবারস্থ সকলের সহিত কলহ করিয়া দাদার উপর অভিমান 
এই নকল লইয়৷ জ্ঞানদাঁর বৈধব্য জীবন এক রকম সুখেই কাটিতে 
লাঙ্গিল। কিন্তু সঙ্কীর্ণচেতা, নীরস-প্ররুতি জ্যোতিষ তাহার এই সকল 
সুখে বাঁধা দান করায়, সে জ্যোতিষকে নন্ত্রীক বাড়ী হইতে ভাড়াইবাঁর 
জন্য রুতসন্ধল্প হইল; এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে নান! বুনন আরম্ভ 
করিল। 

একার্নবর্তী পরিবারে জ্যোতিষ একে ত নাঁয়েবের ছোট,_-কেবল 
বয়সে ছোট নয়, উপার্জ্জনেও ছোট। তাঁহার উপর সে নাঁয়েবের অধীন 
কর্মচারী | সুতরাং সকল বিষয়েই তাহাকে নায়েবের মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাঁকিতে হইত। জ্ঞানদ! প্রত্যহ এত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া তাহার 
স্ত্রীর বিরুদ্ধে ঠকাঁমি' করিতে লাগিল যে, দীনতারিণী সাধ্যান্ুসারে 
তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াও জ্ঞানদার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পাঁরিলেন- 
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না। এক দিন নায়েব জ্যোতিষকে সন্ত্রীক গৃহত্যাগ করিতে আদেশ 
করিল। দুর্বল জ্যোতিষ সকল দিক ভাবিয়া! দেখিয়া, দাদার আশ্রর 
ত্যাগ করাই শ্রেরঃ মনে করিল। কিন্ত দীনতারিণী নিঠুর স্বামীর 
ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার পরিচয়ে এতই ক্ষুন্ধ ও বিরক্ত হইলেন বে, 
নায়েবের ষংসার-ধর্ম মাথায় উঠিল! অবশেষে ‘দ্বিতীয় পক্ষণ ও ভগিনী, 
“উভয়কেই খুমী করিবার জন্য শ্রীনাথ গৌসাই নায়েবী চাল চালিযা 
একটা রফা নিষ্পত্তি করিল । জ্যোতিষকে আর বাড়ী ছাড়িতে হইল 
না) কিন্তু তাহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল! 
একান্বন্তী পরিবারে বড় ভাই ছোট ভাইকে গৃহ-বহিষ্ত করিবার জন্ত 
বদ্ধপরিকর, আর তাহার স্ত্রী দেবর ও দেবর-পন্থীকে তাহার ক্সেহাঁঞ্চল- 
চ্ছায়ায় আশ্রয় দানের জন্য সন্দীর্ণচেত। স্বার্থপর স্বামীর উপর অভিমান 
করিয়া অনাহারে পড়িয়া আছেন,__এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের পল্লীভবন 
দুরের কথা, বাঙ্গালা-দেশের গার্হস্থ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দুল'ভ । এই 
“বরপিতার' যুগে কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন উপস্তাস-লেকের উর্বর কল্পনাও 
বোধ হয় এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা ছঃনাহসের কাঙ্গ মনে করিবে ! 
দ্যোতিষ গোসাই নায়েব অপেক্ষা অধিক চতুর। নে অবস্থা 
অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া, স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া দাদার 
সংসারেই বান করিতে লাগিল। নায়েব দ্বিতীয় সইসারকে অস্ত 
করিয়া সংসারে বাস করা! “থারণ্যম্‌ তথা গুহম্‌’ মনে করিতে লাগিল ; 
এবং দীনতারিণীর মনোরঞ্জনের জন্য তাহার সহোদরের, এমন কিঃ 
তাহার কোন-কোন জ্ঞাতি ভ্রাতারও চাকরী করিয়া দিল। তাহার 
মনিব ও মুরুব্বি ভক্তবৎসল হামৃফ্রি লাহেবকে ধরিয়া কাণ সারণের 
মগ্যেই তাহাদের চাকরী জুটাইয়া দেওয়। তাহার পক্ষে :কঠিন হইল না। 
নায়েব-ঘরণী দীনতারিণী দেবী তাঁহার খুড়তুতো ভাই বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে 
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সহোদর অপেক্ষা অধিক শ্লেহ করিতেন। সুযোগ বুঝিয়া দীনতারিণী 
বীরেন্দ্র উন্নতির জন্ঠ স্বামীর নিকট আবদার আরম্ভ করিলেন। নায়েব 
নিরুপায় হইয়| হাম্ফ্রি সাহেবের শরণাপন্ন হইল। দুরসিক হামফ্রি 
সাহেব নায়েবের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে আশ্বাস 
দিলেন, তিনি সুযোগ পাইলেই তাহার গ্তালককে উচ্চতর পদে নিযুক্ত 
করিবেন। * 

জ্যোতিয ব্যতীত নায়েবের আরও কয়েকটি সহোদর ছিল, 
তাহারাও কাঁণসারণে নায়েবের অধীনে চাকরী করিত, এবং পৃণক 
বাড়ীতে বাস করিত। তাহারা নিয়পদন্থ কর্ম্মচারী বলিয়া শ্রীনাথ 


২. তাহাদিগকে অবন্ধ৷ করিত,--তাহাদিগকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে 


তাহার লজ্জা বোধ হইত! নায়েব কোন দিন তাহাদিগকে নিজের 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ছুটি খাইতে দিয়াছে,__কেহই তাহার এ 
ছর্নাম করিতে পারিবে না। এমন কি, তাহার প্রথমা জীর গর্ভজাত 
সন্তান জ্ঞানেন্দ্ৰ তাহার কাকা-কাকীদের নিকট যতটুকু প্রেহ ও আদর 
যন পাইত, পিতা ও বিমাতার নিকট তাহার শতাংশও পাইত কি না 
সন্দেহ। নে বিনয়ী, সুশীল ও সচ্চরিত্র ছিল--পিতাকে ও বিমাতাকে 
সে আন্তরিক ভক্তি করিত। কিন্তু সেই মাতৃহীন বালক পিতার নিকট 
কোন দিন সঙ্েষ্ঠীব্যবহার পায় নাই। তাহার গিতা কিরূপ ছুশ্চরি, 
ধর্জানরহিত, মহাপাপি্ঠ-_তাহা অনায়াসেই সে বুঝিতে পারিত। 
যুবক সমাজে নায়েবের কুচরিত্রের সমালোচনা আরম্ত হইলে, সে 
নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিত, এবং সর্বদা ম্িয়মাণ থাকিত। বালক 
মনের কষ্ট কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না,_নির্জ্জনে বসিয়া কি 
ভাবিত) কেহ তাহার মুখে হাসি দেখিতে পাইত না। নায়েব 
বহু অর্থ উপার্জন করিলেও, পুত্রের সুশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় সে অপবযয় 


১৮ 
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মাত্র মনে করিত। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র 
আগ্রহ ছিল না ! 

নায়েব স্ত্রীর আগ্রহাতিশব্যে জ্যোঁতিষকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত 
করিতে না পারিলেও, তাহার অনিষ্টচিন্তায় মুহূর্তের জন্য বিরত হয় 
নাই। সহোদর হইলে কি হয়, অন্যের অনিষ্ট-চেষ্টাই ছিল শ্রীনাথ 
* গৌঁসায়ের প্রকৃতগত বিশেষত্ব! যেদিন সে কাহারও অনিষ্ট করিতে 
না পাঁরিত, সে দিন সে মনে করিত, দিনটাই বুথা গেল! 

জ্যোতিষ মুচিবাড়িয়া কুঠীর ডাক্তার ছিল। কুঠীর সাধারণ 
কর্মচারীদের অপেক্ষা ডাক্তারের পদমর্ধ্যাদ! ও সন্মান একটু বেশী, এ 
কথা বলাই বাহুল্য। পদগৌরবে সে নারেবের তাবেদার অথচ ডাক্তার 
বলিয়া সকলেই জ্যোতিবকে আদর ও সন্মান করে,_নায়েবের ইহা 
দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ হাঁমৃক্রি সাহেব জ্যোতিঘকে একটু 
ভাঁলবাসিতেন, বিশ্বাস করিতেন,_-তাহাঁকে কাছে বদাইয়া তাহার 
সহিত নানা রকম গল্প করিতেন,_-কোন কোন বিষয়ে তাহার পরামর্শও 
জিজ্ঞাসা করিতেন, _ইহা৷ পরশ্রীকাঁতর নায়েবের সহা হইত না। 
, জেযোতিষকে কুঠীর চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ 
এরূপ প্রবল হইল যে, কি কৌশলে তাহাকে পদচ্যুত করিবে ; তাহাই 
সে দিবারা্ি চিন্তা করিতে লাগিল। জ্যোতিষ কঁটীদারী দেরেস্তার 
আমলা হইলে তাহাকে ভাড়াইবার জন্য ছলের অসভাঁব হইত না; 
কিন্ত ডাক্তারের কোন ক্রুটি আবিষ্কার করা যে তাহার বিগ্ঠা-ুদ্ধির এলাকার 
বাহিরে! অথচ সাহেবের কাছে তাহার কোন গুরুতর অপরাধের 
প্রমাণ দিতে না পারিলে তাহাকে পদচ্যুত করাও অসম্ভব ! এদিকে 
সে তাহার ছোট ভাই, তাহার বিরুদ্ধে চুক্লামী’ করিলে সাহেবই বা 
কি মনে করিবেন। কিন্ত শ্রীনাথ গৌনাই চক্ষুলজ্জীর ধার ধারিত না। 
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অনেক চিন্তার পর নে স্থির করিল-_কুঠীর ভিস্পেন্সারী সংক্রান্ত 
কতকগুলি গলদ ধরাইয়া দিয়া সে সাহেবের মনে জ্যোতিষের প্রতি 
অসস্তোষ ও অবিশ্বাস উৎপাদন করাইবে। তাহার পর সাহেবকে 
বুঝাইরা দিবে বে, তাহাকে না তাড়াইলে ডিম্‌পেন্দারীটি মাটী হইবে; 
ডিস্পেন্সারীর মূল্যবান ওবধগুলি জ্যোতিষ তাহার “প্রাইভেট 
প্রযাকৃটিসে” ব্যবহার করিয়া স্বয়ং লাভবান হইবে; কোম্পানীর বিস্তর 
টাকার ওষধ জলে পড়িবে! : 

জ্যোতিষ তাহার দাদাকে চিনিত। দাদ! তাহাকে পদচ্যুত করিবার 
জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রসঙ্গক্রমে সে 
তাহাদের পারিবারিক সকল কথা হাম্‌ক্রি সাহেবের গোচর করিল ১ 
এবং তাহার প্রতি দাদার ন্সেহ ও বাৎসল্যের পরিচয় দিয়া রাঁখিল ! 
অতঃপর এক দিন সুযোগ বুঝিয়। নায়েব সাহেবের কাছে ডিস্পেন্সারীর 
কথা উত্থাপন করিল, এবং জ্যোতিষকে না৷ সরাইলে গুষধালয়টি অচিরে 
নষ্ট হুইবে, ইহা বুঝাইয়া দিল। হামৃক্রি সাহেব নাঁয়েবের মনের ভাব 
বুঝিতে পারিয়! হাদিয়া বলিলেন, “ডেকো গোঁসাইন! টৌমার ভাই 
জোটিদ্‌ বড়া হারামভাঁড্‌ আছে, টাহা আমার অজ্ঞাট নহে; আমি 
টাহার বরটরফের হুকুম পরে ডিব, এ বিষয়ে টুমি নিশ্চিণ্টো ঠাঁকিটে 
পারো 1৮৮ ॥ 

সাহেব মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করিলেন 
না দেখিয়া, নায়েব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাহার সন্দেহ 
হইল, জ্যোতিষ গোঁপনে সাহেবকে ছুই চারিটি মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে 
বশীভূত করিয়াছে,_তাহাকে শীঘ্র তাড়াইবার আশী নাই! নায়েব 
জ্যোতিষকে কুঠীর চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবার উপায় না দেখিয়া 
বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্য একটি নূতন ফন্দী আবির করিল। 
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কাহারও অনিষ্ট করিবার কৌশল স্থির করিতে নায়েবের দুহু 
বিলঙগ হইত না। 

নায়েবের বাড়ীতে তাহার শয়ন-কক্ষ সন্নিহিত একটি কক্ষে তাহার 
জী 'দীনতারিবী, ভিন্ন পরিবারস্থ অন্ত কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না; 
এমন কি, দাসদামীদের কাহারও কোন কারণে সেই কক্ষে প্রবেশ 
করা আবস্কক হইলে, সে জন্ত নায়েবের অনুমতি লইতে হইত । একমাত্র 
দীনতারিণী স্বামীর অনুমতি না গইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত। 
এই কক্ষে নারেবের গোপনীয় চিঠিপত্র, দলিল, টাকাকড়ি সমন্তই 
খাকিত। কুঠী হইতে, নিয়া, সে তাহার জাম! কাপড় ছাড়িয়া এই 
কক্ষে রাদিত। জামার পকেটে অনেক সময়েই টাকা, নোট ও 
গোপনীয় কাগরশতর খাক্িত। পাছে কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিরা 
এ সকম জিনিন জত্মমাৎ করে, এই আশঙ্কায় নায়েব বাড়ীর কোন 
লোককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দিত না। 

এক দিন প্রভাতে নায়ের মহা সোরগোল আন্ত করিয়া দিল। 
“সে আর্চনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, “আমার জামার পকেটে হাঁজার 
* টাকার এক কেতা নোট ছিল, তাহা পাওয়া যাইতেছে না, কে 
শইল 1"-ছীনাথ গোসাইয়ের পকেট হইতে হাজার টাকার নোট 
চুরি করিবে এরূপ মোক তাহার বাড়ীতে থাকা দুরের কথা, গ্রামে ছিল 
‘কি না সন্দেহ ; কারণ, কাচা মাথা মাইরা, সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া, 
অক্ষত দেহে প্রত্যাগম্ন করা বরং সম্ভব, কিন্ত নায়েবের ‘নিষিদ্ধ কঙ্গে 
পাবে পূর্বক হাঙর টাকার নোট হন্গম কর] কাহারও পক্ষে মন্তবপর 
ছিল না। ৷ গ্রোসাই প্রন্থও এ কথা জানিত। তথাপি সে অভিনয়ের 
ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "খায়, ছার, কে এমন সর্বনাশ করিল! 
কাহার ঘাড়ে তিনটে মাথা বে, সে আমার ধরে চুকিয়া নোট গাক 


২৭৭ a “নায়েৰ মহাশয় 
করিল }'--ভাহা৷৷ ভাবী দেখিয়া সকলেই নিন্ধৰ,__কেহ কোন 
কথা বলিল না। তখন সে তাহার সহোদর জ্যোতিষ হইতে আর্ত 
করিয়া পরিবার প্রান্োক বাক্তিকে এমন কি, দাসদানীদের পান, 
মোটের কথা জিঞ্ঞাগা করিল; বলা নাহল, কেহই নোট চুরি শ্বীকার 
করিল না। 

॥  মণাসমযে নাদেন শঙ্কা গঃদ হইয়া কাছারীতে চলিয়া গেল, 
এবং হাদ্জি। সাহেবকে নোট চুরীর কথা জানাইল। ইঙ্গিতে সে 
ঘোযাডিদের উপর এই পরান চাপাইল : বাড়ী ফিরিয়া সে দীন- 
ভাম়িনিকে “পাই বলিল, “হাজার টাকার নোট, কেহ লইতে 

: সাহন করিবে ন; জ্যোতি গোপনে আমার ঘরে চুকিয়া নোটগানা 
 লরাইাছে।*..দীনত্া্ির জযোত্তিংকে চিনিতেন; তিনি ফ্যোস্কিধের 
_ পক্ষাৰলঘল করিয়া, এই অভায লক্ষের প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে 
'আরেরের দৈর্ঘ্য দারশ কতা কঠিন হইল ; লে পরীকে লক্ষ্য করিয়া রোধ 
এ গালিব করিতে পাগিল। দীনতার্িদী স্বাদীর ছু্াবধারে তাহাগ 
সহিত বাক্দালাপ বন্ধ করিল। 

জোতিদ বাসদ কুটীতে উপস্থিত হলে, সাহেব তাহাকে তাহার 
দাদার নোট চুরীর কথা কিজ্ঞাস। করিলেন। ছোোতিধ হাসির 
সাহেবকে বলিল, “হুর, বাঁধার নোট চুর দাওয়ার কথা সর্দৈব মিথ্যা ! 
এ পরার নার়েনী ভাল ভিন আর কিছুই নয। চুরীর অপৰাদ আমার 
মাগার চাঁপাইগ মামাকে বাড়ী হইতে তাড়্াইবার বন্দী । আগেও 
কিনি এই মন্তণৰে যে সকল চাল চালিয়াছেন--তা হকুবে॥ অজ্ঞাত 
আর সে সকল কষ্দী খাল না দেখিয়া এই নূতন দন্দীবাছির 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন--হাজার টাকার মোট গাহার পকেটে 
ছিল। দশ বিশ টাকার নোট নয় ৰে, কেছ তাহাকে পান গাইতে" 
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দিয়াছিল-_-তিনি তা বাক্সে না তুলিয়া ত্রমক্রসে জামার পকেটে রাখিয়া- 
ছিলেন। তাহার মত হিসাবী লোকের হাজার টাকার নোট সম্বন্ধ 
এরণ ভুল হওয়া কতদূর সম্ভব, তা হুজুরই রিবেচনা, করিতে পারেন! 
তাহার পর প্রত্যুষে তাহার পকেটে হাজার টাকার নোট কোথা হইতে 
আদিল? বদি তিনি দরকারী কাজের জন্য সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে হারাইবার মতলবেই কি তাহা জামার পকেটে 
রাখিয়া বাহিরে গিরাছিলেন? যদি কোন কাজের জন্ত তিনি উহা 
বাহির করিয়া থাকেন-_-তবে সে কি কাজ, তাহা হুজুর দাদাকে জিজাসা 
করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন জানিবার আগ্রহ হইতেছে । কোন; 
সামা কাজের জন্য হাজার টাকার নোট বাঁহির করিবার দরকার হয় 
না। নম্বরী নোট,__নোটখানির নম্বর নিশ্চয়ই তাহার খাতাপত্রে 
লেখা আছে। হুজুর তাহার নিকট নম্বরটা চাহিলে তাহার মুখের ভাব 
কিরূপ হয়, তাহাও লক্ষ্য করিতে 'পাঁরেন 1”__জ্যোতিষ এ ভাবে আত্ম- 
সমর্থন করিল যে, সাহেবেরও বিশ্বাস হইল, জ্যোতিষকে বাঁড়ী হইতে 
তাড়াইবার জন্তই নায়েবের এ একটা চাল মাত্র।__যাহেব নোট চুরীর 
কথা বিশ্বাস করেন নাই বুঝিয়া, নায়েব অতঃপর এই চুরী সম্বন্ধে আর 
কোন উচ্চবাচ্য করে নাই ; এবং সাহেব জ্যোতিষের প্রতি প্রসন্ন, ইহা 
বুঝিতে পারিয়া, সে জ্যোতিষকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার সঙ্কল্প কিছু- 
দিনের জন্য ত্যাগ করিল. 

সহোদরের প্রতি গ্রীনাগ নায়েবের ব্যবহার কিরূপ উদার ও 
বাত্দল্যপূর্ণ, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। এইবার তাহার 
আর একটি ভ্রাতার প্রতি তাহার 'স্বেহ-মমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ 
করুন। তাহার এই ভ্রাতার নাম হ্ববীকেশ। হৃষীকেশ বহুদিন হইতে 
মুচিবাড়িয়া কাণজারণে আমিনের কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাহার 
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দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সে নায়েবের পত্নীর ভাতা না হইয়া নায়েবের ভ্রাতা হওয়ায়, 
দীর্ঘকাল চাঁকরী করিয়াও পদোন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইল 
না। জমীদীরী কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকালের পরিমাণ 
অনুসারে (5571070 ), কাণ সারণের অন্তর্গত পূর্বোক্ত সূর্য্পুর কুঠীর . 
পেস্কারী পদে তাহাঁরই দাবী অগ্রগণ্য ছিল; কিন্ত নায়েব তাহার 
‘দ্বিতীয় সংসারের, সুপারিশ অমোঘ মনে করিয়া, দীনতারিণীর ভ্রাতা 
_ শ্যালক বীরেন্দ্রকে সুর্্যপুরের  পেস্কারীতে বাহাল করিরাছিল। 
হৃযীকেশের দাবী এই ভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল ; 
এবং নায়েবের ‘আঁতে ঘা দিয়া দশ কথ! শুনাইয়া দিল। পালকের 
প্রতি অন্তায় পক্ষপাঁতের অভিযোগ শুনিয়া নায়েব লজ্জিত হওয়া দুরের 
কথা, ক্রোধে অগ্রিশর্শা। হইল। কিন্ত মনের ভাব গোপন করিয়া 
অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, “আমার উপর তুমি অন্যায় দোষারোপ 
ক'রচো !__আমি কি চাকরী দেওয়ার কর্তা? সাহেব নিজের ইচ্ছায় 
বীরেনকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করেছেন; আমি কি করতে 
পারি? নে আমার শরীর ভাই ব’লেই বুঝি আমাকে এত কথা শুনিয়ে 
দিচ্ছ? চমৎকার বিবেচনা যা হোক !” 

হৃষি মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, “আমি তোমার ভাই না হ'য়ে তোমার 
পরিবারের ভাই হ’য়ে, জন্মাতে পারলে পেস্কারীট! আমাকে দেওয়া হ'ত 
কি না, তা তোমার শালা হ'তে না পারায় ঠিক বুঝতে :পারচি নে। 
আমি আজ বার-চোদ্দ বছর এই কাণজাঁরণে আমিনী করচি, সেরেস্তার 
সকল কাজে “ওয়াকিফ, হাল’ আছি; আর বীরেন সেদিন ঢুকলো 
চাঁকরীতে, সে জানেই বা কি, আর বোঝেই বা কি? তোমার শালা 
বলেই ত সে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে,-আমার “কেলেম্ঠ অগ্রাহি 
করে তাকেই পেস্কারী দেওয়া হ’ল !” 
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নায়েব নাক্রোধে বলিল, “কোন্‌ গুণে সে তোমাকে ডিঙ্গিয়ে পেস্কারী 
পেয়েছে--তা! সাহেবকে জিজ্ঞাস৷ কর:গে। আমার সঙ্গে তর্ক করে 
কোন লাভ নেই ।. আমি তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য 
নই”... 

হৃষীকেশ ছাঁড়িবার পাত্র নহে ॥ নায়েবের কাছে তাড়া খাইয়া সে 
সাহেবের সঙ্গে দেখ! করিল ; এবং তাহার কোন্‌ অপরাধে তাহাকে 
উপেক্ষা করিয়া বীরেন্‌ ভট্্‌চাজকে স্্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করা 
হইল--এ কথা! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল । 

সাহেব বলিলেন, “টোমার এরূপ ,যোগ্যটা কি আছে যে, টুমি 
সুখ্যিপোরের পেস্কারীর ডাবী করিটে পার ?” ন 

হৃষীকেশ বলিল, “বীরেন ভট্্‌চার্জ্জিরই বা এমন কি যোগাঁতি। আছে 
যে, আমাকে ডিঙাইয়া সে এই কাজ পায়? আমরা সকলেই হুজুরের 
সন্তাণতুল্য। কারও ভাগ্যে লুচি চিনি, আর কেউ পাবে “পচা আমানি”__ 
হুজুরের হাত দিয়ে যদি এ রকম “অবিচের” হয়-_তবে দিনও মিথ্যে, 
রাতও মিথ্যে !” ॥ ৮ 

সাহেব বলিলেন, “ডেকে! খৰি, টুমি গোনা মটু করো। টোমাঁডের 
কাহারও প্রটি অবিচার হোর--এরূপ আমি ইচ্ছা কোরে না। নায়েব 
রিপোর্ট কোরিল, সেরিষ্টার টামান্‌ আম্লার মড্যে বীরেন ভট্চাজ 
বুড্ডিমান ও হিসাবী আছে, আর সে ইংরাজী জানেওয়াল৷। নায়েব 
বাবুর স্ুপারিসে সে পেস্কারী পাইলো !” 

হযীকেশ বলিল, "নায়েব বুঝি বীরেন ভট্চাজের সব চেয়ে বড় 
স্পারিদের কথ| হুজুরকে জানার নি? আমি হচ্ছি তার ভাই, আর 
বীরেন তার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারের ভাই। কত বড় স্থপারিস্‌ হুজুর ! 
তা সে ইংরিজিতে ইয়েস নো বেরিগুড বল্তে পারে বটে, ছু ছত্তর 
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ইংরিদী পিখতেও পারে হয় তো) কিন্তু সে জমিদারী সেরেস্তার কাঁজ 
আমাদের চেয়েও ভাল জাঁনে-_-এ কথা বল্তে কি নায়েবের সাহদ 
হতো? এই যে হুজুর, বাঁর চোদ্দ বছর ধরে আমিনী করে এলাম_-এ 
সবই ‘অনর্থক’ হ’লো--নায়েবের পরিবারের মায়ের পেটে জন্মাতে 
পারি নি ব'লে?” 

সাহেব সহানুভূতি ভরে বলিলেন, “ডুঃখু মট করে| খবি ! টোমাঁর 
যৌগ)ট! আমি অস্বীকার 'কোরিটে পারে না। নায়েবের রিপোর্টেই 
বীরেন পেক্কারী পাইলো'। এখন আমি হুকুম ফিরাইটে না পারে ? টুমি 
কিছু কাল ওপিকৃসা করো, next chance টোমার।” 

ইহার উপর আর কোন কথা চলে না: হৃষীকেশ যাহেবকে সেলাম 
করিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল । সাঁহেব নায়েবকে ডাকিয়া! তাঁহার 
হালকের প্রতি অন্ঠায় পক্ষপাতের জন্য তাঁহাকে ধমকাইয়া দিলেন। 
সাহেবের নিকট তিরস্কৃত হুইয়! হৃষীকেশের প্রতি: নায়েবের আক্রোশ 
শতগুণ বন্ধিত হইল; এবং সে তাহার অনিষ্ট সাধনের উপায় উদ্ভাবনে 
রত হইল । কিন্তু সে বে হয়ীকেশের প্রতি অসন্ত্ট হইয়াছে_ইহ৷ 
সে তাহাকে বুঝিতে দিল না; বরং তাহাকে সর্য্যপুরের পেস্কারীতে 
বঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে--এইরূপ ভাব দেখাইতে 
লাগিল । ঃ 

নায়েব প্রকাণ্ড অট্রালিকাঁর মহাসমারোহে বান করিত, আর 
তাহার ভাই হৃষীকেশ অল্প বেতনের আমিন, দে আমিনের মত একথানি 
খণড়ো বাড়ীতে বাঁস করিত। নীয়েবের অট্টালিকার অদুরেই হৃবীকেশের 
বাঁড়ী। নায়েব কোনদিন গরীব হৃষীকেশের বাড়ীর ছায়াও নাড়াইত 
না। কিন্ত পূর্বোক্ত ঘটনার করেক দিন পরে নায়েব হৃষীকেশের বিগ্বপ্তা 


/ 


পরিচারিকা হরিমতিকে তাহার বাড়ীর সন্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া 
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ডাকিয়া পাঠাইল । বলা! বাহুল্য, হরিমতি কৃতাৰ্থ হইয়া গেল। নায়েব 
সেদিন তাহাকে বিশেষ কোন কথা না৷ বলিয়া, ছুই একটি মিষ্ট কথায় 
তাহাকে বিদায় করিল, এবং তাহাকে একটি ভাল চাকরীর লোভ 
দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে আদেশ করিল। নায়েব 
যে হরিমতিকে ভাল চাকরীর আশা দিয়াছে__হরিমতি তাহার মনিব 
বাড়ীতে কাহারও নিকট এ কথ প্রকাশ করিল না কিন্ত চাকরীর 
আশায় মধ্যে মধ্যে নারেবের সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে লাগিল। 
নায়েব তাহাকে হ্ববীকেশের গৃহস্থালীর সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিত 5 
হরিমতিও বাহ! জানিত “বাবুর নিকট অকপটে তাহা প্রকাশ করিত। 
দ্রীলোকের পেটে কথা থাকে না; হৃষীকেশ দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া 
কত টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, স্ত্রীর জন্ত কি কি অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়াছে__ 
তাহা ভ্ববীকেশের জী তারা ঠাকুরাঁণী হরিমতির নিকট গোপন করা 
আবশ্যক মনে করে,নাই। এমন কি, সেই সঞ্চিত অর্থ এবং অলঙ্কারগুলি 
হৃষীকেশ কোন্‌ ঘরে কোন. পোর্টম্যাণ্টের ভিতর রাখিয়াছিল-_তাহাও 
হরিমতির অগোঁচর ছিল না। নায়েব কৌশলক্রমে হরিমতির নিকট 
সেই সকল কথা জানিয়া লইল। 

গায়েব যেদিন এই সংবাদ জানিতে পারিল, সেই দিনই সায়ংকাঁলে 
তাহার একটি বিশ্বাসী ভূত্যকে সঙ্গে লইয়া বায়ু নেবনে বাহির হইল; 
কিন্ত গ্রামের পথের বায়ু সেদিন তাহার মিষ্ট লাগিল না ; সে ভূত্যনহ 


বায়ু অত্যন্ত নিৰ্ম্মল মনে হওয়ায়, সে তাহাদের কুটীরে পদার্পণ করিল, 
এবং গোপনে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া পকেট হইতে দুইট 
টাকা বাহির করিল। টাকা দুইট বায়না স্বরূপ তাহাদের হাতে গু'জিয়। 
দিয়া যখন সে গৃহে প্ৰত্যাগমন করিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। 


২৮৩ un নায়েব মহাশয় 


সেইদিন গভীর রাত্রে হৃষীকেশের শয়ন-গৃহের পম্চাভাগ্ে তিনজন 
তন্করের সমাগম হইল সেখানে সি কাটিরা দুইজন সি'দের মুখে 
দাঁড়াইয়া রহিল, আর একজন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বাক্স প্যাট্রা' 
প্রভৃতি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। যে পোটম্যাণ্টোর ভিতর 
টাকা ও অলঙ্কার ছিল, তাহারা তাহা টানিয়া বাহিরে লইয়া! যাইবার 
চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় ঘরের ভিতর শব্দ শুনিয়া তারাঠাকুরাণীর 
নিদ্রাভঙ্গ হইল । ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া সে ‘চোর চোর’ শব্দে 
চীৎকার করিয়া উঠিল, সুতরাং নায়েবের বায়নার টাকা ছুটি মাঠে মার! 
গেল। চোরের! শৃগ্তহস্তে উদ্ধবশ্বাসে পলায়ন করিল। 

তারাঠাকুরাণীর ' চীৎকার শুনিয়া জ্যোতিষ গৌসাই নায়েবের 
* অষ্টালিকা হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে হৃষীকেশের গৃহে উপস্থিত 
হুইল সঙ্গে সঙ্গে কয়েকঙ্গন প্রতিবেশীও নিদ্রাভঙ্গে সেখানে আসিয়া 
জুটিল। কিন্তু তাহার! চোর দেখিতে পাইল না। বড় ঘরের পশ্চাতের 
প্রাচীরে বৃহৎ সি'দ দেখিয়া ও চোরে কিছু লইয়া যাইতে পারে নাই 
শুনিষ্া। হৃধীকেশের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে-করিতে তাঁহারা গৃহে 
ফিরিল। জ্যোতিষও গৃহে (নারেবের বাড়ীতে ) প্রত্যাগমন করিয়। 
নায়েবের পুর্ববোক্ত বিশ্বস্ত ভূত্যকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল; কিন্ত 
সে ভৃত্যের কোন সন্ধান পাইল না! তখন হঠাৎ জ্যোঁতিষের মনে 
সন্দেহের সঞ্চার হইল। নে ভাঁবিল, চাঁকরটা চোরের দলে যোগ 
দিয়াছে নাকি? যদি সে ওঁ দলে মিশিরা থাঁকে_-তবে কি তাহা দাদার 
অজ্ঞাতসারে ?” হঠাৎ জ্যোঁতিষের মনে পড়িল তাঁহার সর্বগুণাদ্বিত 
অগ্রঙ্গ মহাশয় সন্ধ্যার পূর্বে ভূতাসহ বাহিরে গিয়াছিলেন ! 
পর্বতোবহ্মান্‌_ধুমাৎ! 

পরদিন প্রভাতে তঙ্করের সাধু চেষ্টার সংবাদ যথারীতি থানায় প্রেরিত 
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হইল ; দারোগা কনেষ্টবলসহ তদন্ত করিতে আসিল ; কিন্তু নায়েব 
দারোগাকে তদন্ত সম্বন্ধে কোন সাহায্য করিল না ; "এমন কি, এতবড় 
গুরুতর ব্যপার সে আমোলেই আনিলন|। দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতিষের 
সন্দেহ দূচমূল হইল । জ্যোতিব.নারেব অপেক্ষা অনেক অধিক চতুর, 
এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সে তাহার সন্দেহের কথা কাহারও নিকট 
প্রকাশ না করিয়া, তাহার দাদার ভৃত্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে 
লাগিল) এবং তাহার অসুখ হইলে এরূপ বন্ধে তাহাকে 'ওষধ পথ্য 
দিতে ও তাহার শুঞ্রষা করিতে লাগিল যে, সে জ্যোতিষের অত্যন্ত 
বাধ্য হইয়া পড়িল। তখন জ্যোতিৰ তাহীকে চুরী সম্বন্ধে সে যাহা 
কিছু জানে_-দরল ভাবে প্রকাশ করিতে বলিপ। ভৃত্য কথাটা গোপন 
" রাখিবার জন্য জ্যোতিষের পা ধরিয়া অনুরোধ করিয়া, সত্য ঘটন! 
তাহার গোচর করিল। 
জ্যোতিষ নকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, তাঁহার 
গর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “উঃ, ইহ কি মান্থষে পারে? মানুষ 
তা দূরের কথা__ইহা শয়তানেরও অসাধ্য! মা, তুমি বহুকাল পুর্বে 
স্বর্গে গিয়া, কিন্তু কি রত্রই তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে ।” 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


নায়েব গ্রীনাথ গৌদাই ভূতপূর্ব নায়েব সর্বাঙ্গ সাঁন্তালের জামাতা 
মনে।মোহন মৈত্রকে মহা শক্র জ্ঞানে পদচ্যুত করিবার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিরাঁও ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই; কিন্তু হাঁমৃক্রি সাহেব 
নায়েবকে খুদী করিবার জন্য মনোৌমোহনকে কাণ দারণের অধীন কুর্যযনগর 
কুঠীতে বদলী করিয়াছিলেন ; এবং তাহার উপর গোয়েন্দাগিরি করিবার 
জন্য নায়েব তাহার শ্যালক বীরেন্দ্রকে উক্ত কুঠীর পেঙ্কারী পদে বাহাল 
করিয়াছিল, এ কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। মনোমোহন 
সধ্যনগরে বদলী হইলেও নায়েব তীহার অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত হইল না। 
বীরেন্দ্র প্রতি তাহার আদেশ ছিল, মনৌমোহনের ছিদ্র আবিষ্কারের 
জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; এবং তাহার কোন ত্রুটি দেখিতে 
পাইলেই গোপনে তাঁহার নিকট “রিপোর্ট” করিবে। যদি কোন 
অপরাধে মনোমোহনকে পদচ্যুত করাইতে পারে, তাহা হইলে বীরেন্দ্র 
ভগিনীপতির অনুগ্রহে স্র্য্যনগরের নায়েবী লাভ করিবে, এই আশায় 
নে মহ! উৎসাহে গোয়েন্দাগিরি করিতে লাগিল। নায়েব তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা আমিন হৃষীকেশকে এবং অন্লদাত। ও দুদ্দিনের আশ্রয়দাতা সর্বাঙ্গ 
সান্তালের জামাতা মনোমোঁহনকে কাণ সারণের চাকরী হইতে তাড়াইতে 
পারিলে নিষ্ষণ্টক হইবে, এই আশার ক্রমাগত তাঁহাদের দোষ খুজিতে 
লাগিল। সহোদর হৃধীকেশের দাবী অগ্রাহ করিয়া শ্তালক বীরেন্দ্রকে 
সর্য্যনগরের পেস্কারী দেওয়াতে, হৃষী নায়েবের উপর জাতক্রোধ 
হইয়াছিল। নায়েবও তাহাকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে 
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কতসবন্ন হইয়াছিল। ভ্বধীকেশের দুর্ভাগ্য,_সে নায়েবের দৃষ্টির বাহিরে 
অস্ত কোন কুঠীতে বদলী হইয়া হাঁফ ফেলিবার স্থাযোগ পাইল না। 

.. স্রযানগর মুচিবাড়িয়ার এলাকাভুক্ত কুঠী; স্থতরাং এই কুঠীর 
ম্যানেজার মি হড সন্‌ কাণ সারণের ম্যানেজার হামৃক্রি সাহেবের তাবেদার 
( Subordinate )| জেলার ম্যাজিট্লেটের সহিত ‘সব্ডিভিসনাল 
আফিসার+ জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেটের যে সম্বন্ধ, হাম্‌ক্রি সাহেবের সহিত 
হড় সন সাহেবের সম্বন্ধও ঠিক নেইরূপ। কিন্তু বংশমর্য্যাদায় মিঃ হড সন 
হাম্‌ক্রি সাহেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মিঃ হড্‌সন সন্ত্রান্ত বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি সুশিক্ষিত, সদাশয়, নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মভীরু 
কর্মচারী ছিলেন। অন্পদিন পূর্বে স্বদেশ হইতে এদেশে চাকরী করিতে 
আমার, তিনি খাটি ‘জন বৃষে'র মহৎ গুণগুণি বিসর্জন দিয় ‘কুঠেল 
সাহেবদের দোষগুলি আরত্ত করিতে পারেন নাই; স্বার্থ অপেক্ষা 
মনুযযত্বই তাঁহার নিকট আদরের বস্তু ছিল। স্বার্থের অনুরোধে তিনি 
আন্মসন্মান ও বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিতে রাজী নহেন দেখিয়। 
হাম্‌ফ্ি সাহেব তাহার ভবিষ্যৎ নদত্ধে কতকটা হতাশ হইয়াছিলেন। 
তিনি মিঃ হড সনকে নির্বোধ ও অকর্ম্মণ্য মনে করিতেন ; অনেক সময় 
তাহাকে হিতোপদেশও দিতেন ; কিন্তু হড়্‌সন তাহার নায়েব প্রীনাথ 
গৌসাই৷ নহেন। তেন্রবস্বী ও স্বাধীনচেতা হড্‌সন মিঃ হাম্‌ক্রির বড় 
তোয়াক্কা রাখিতেন না। বলা বাহুল্য, এরূপ উপরওয়ালার অধীনে 
চাকরী করিয়া সর্ঘ্যনগর কুঠীর আমলা মাত্রেই বেশ সুখে ছিল। সাহেব 
তাহাদের ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন! তাহারাও সাহেবকে 
বথেষটশর্ধা করিত, তাহাকে মুরুব্রি মনে করিত। তিনিও সাধ্যান্থনারে 
তাহাদের সাহায্য করিতেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব এজন্ঠ সময়ে সময়ে 
অমপ্তোয প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, হড়্‌সনের কাঁছে 
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অতিরিক্র-10৫818৩106 পাইয়া কুর্যানগরের আমলাগুলা অত্যন্ত 
বে-দায়েস্ত! হইয়া উঠিয়াছে,-তাহাদিগকে ০০০০1এ রাখিবার শক্তিও 
তাহার নাই! এরূপ লোক ম্যানেজার হইবার যোগ্য নয়। উঠিতে 
বগিতে বাঁপাস্ত চাবুক ও রেকাব-দল--আমলাদের দিয়া কাজ আদায়ের 
অব্যর্থ মুষ্টিযোগ ; যে ম্যানেজার তাহা না পারেন, তিনি ম্যানেজারীতে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। কালা নেটিভগুলাকে জুতার নীচে 
রাখাই ম্যানেজারদের কার্ধাদক্ষতার শেঠ প্রমাণ_হড়সন ইহা 
করে বুঝিবে ? 

যাহার! কপট নি্ুর, সঙ্ধীর্ণচেতা, তাহার! প্রায়ই কাপুরুষ হয় ; এবং 
কর্তব্যনিষ্ঠ, উচিত-বক্তা, তেজন্্ী লোককে তাহারা ভয় করিনা চলে ; 
প্রকাশ্য ভাবে অন্তায়ের সমর্থন করিতে সাহস করে না। এই জন্ 
" উপরওয়ালা হইয়াও হামৃক্রি সাহেব মিঃ হড়নকে স্বেচ্ছানুসারে 
পরিচালিত করিতে পারিতেন না ; অন্ায় ও ইতরতার প্রতি হড্রানের 
যে স্বাভাবিক দ্বণা ছিল, হাম্‌ফ্রির সেই গ্বণার প্রতি "অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করিতে লক্িত হইতেন। মিঃ হড়সনকে অনেক বিষয়েই তাহার 
উপরওয়াল! হামৃক্রি সাহেবের মুখাপেক্ষা করিতে হইত ; বিশেষতঃ 
কাহাকেও কোন কাজে বাহাল বা বরখাস্ত করা, জশীঞ্জমা সংক্রান্ত 
কোন বন্দোবস্ত, প্রজানাধারণের কোন হিতকর অনুষ্ঠানে সাহায্য প্রদান 
প্রভৃতি বিষয়ে ডাঁহার কোন ক্রমত| ছিল না,-_হাম্ক্রি সাহেব মঞ্জুর 
না করিলে, তিনি এ সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিতেন না। 
প্রজাদের অস্গুবিধা ও কর্ম্মচারীদের কষ্ট দূর করিবার জহ। তাহার এরূপ 
প্রবল আগ্রহ ছিল যে, অনেক সময়েই কার্যোোদ্ধারের জন্ক তিনি 
হাম্ফ্রি সাহেবকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতেন ; এবং হামৃক্রি সাহেবকে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মিঃ হড়সনের অনেক প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে হইত। 
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এক এক সময় তিনি মিঃ হড সনের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, 
কিন্তু মুখে কিছুই বলিতেন না। 

ছোট বড় সকল আমলা, যখন ইচ্ছা হড্‌সন সাহেবের সন্মুখে 
গিয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা অসঙ্কোচে তাহার গোচর 
করিত;-_তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র অসস্তষ্ট হইতেন ন|। মনোমোহন 
কার্য্যদক্ষ আমলা ছিলেন এবং মিঃ হড্ঞরনের প্রত্যেক আদেশ পবত্রে 
পালন করিতেন। এজগ্ড মনোমোহন সম্বন্ধে তাহার ধারণা খুবই ভাল: 
ছিল। তিনি মনোমোহনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। অনেক জটিল 
বিষয়ে তিনি মনোমোহনের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতেন। 
বলা বাহুল্য, -শ্রীনাথ নায়েবের শ্যালক ও গোয়েন্দা বীরেন্দ্র হডজন 
সাহেবের পেস্কার বলিয়! কোন ব্যাপারই তাহার অজ্ঞাত থাকিত না। 
‘মনোমোহন বুদ্ধিবলে ও চাতুধ্য-কৌশলে হডঞন সাহেবকে মুঠার ভিতর" 
পুরিয়াছে ; গে সাহেবকে যে কাতে শোরাইতেছে, সাহেব দেই কাঁতে 
গুইতেছেন, এবং তাহাকে যাহ! বুঝাইতেছে, তিনি তাহাই বুঝিতেছেন' 
বীরেন্দের ‘গোপনীয় পত্রে শীনাথ নায়েব এই সংবাদ পাইয়া অত্য্ত'দুন্ধ 
ও বিচলিত হইয়া উঠিল।  হড্ূন সাহেবের উপর মে বড়ই অনন্ত 
হইনও কিন্ত মিঃ হড্‌সনের অনিষ্ট সাধন তাহার এক্ডিয়ারের বাহিরে । 
অগত্যা সে মনোমোহনেরই দোযোদবাটন করিয়া মিঃ হাম্ফ্রির নিকট 
হড্‌সন সাহেবকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাঁগিল। নায়েব 
বুৰিল হামৃক্রি সাহেবের নিকট হডজন অপদস্থ হইয়া বকুনী খাইলেই, 
মনোমোহনের প্রতি মিঃ হডজনের বিশ্বাস নষ্ট হইবে, শরন্ধাও দূর হইবে । 
তখন মনোমোহনকে জব্দ করা অনেকট। সহজ হইবে । ক্ুতরাঁং সদর 
হইতে কথায় কথায় মনোমোহনের “কৈফিয়ৎ তলপ” হইতে লাগিল; 
মনোমোহন ষদর মেরেন্তার কৈফিয়তের চোটে অস্থির হইয়া উঠিলেন, 
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এবং কাঁজকর্ম্মে যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বন করিলেন । কিন্ত ছুরাত্মার ছলের 
অসভ্ভার নাই ; কিছুদিন পরে ুর্্যনগর কুঠীর আর একটি আমল! একটি 
গুরুতর ভুল করিয়া বদিল। বীরেন্দ্র সেই ভুল মনোমোহনের স্বন্ধে 
নিক্ষেপ করিয়া নায়েবকে গোপনে জাঁনাইল--এই ভুলের জন্য মনোমোহনই 
দায়ী। নায়েব হামৃক্রি সাহেবকে মনোমোহনের, অপরাধের গুরুত্ব 
বুঝাইয়| দিলে, মিঃ হাঁমৃক্রি মনৌযোহনের কৈফিয়ৎ তলপ করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন না,_তীহাকে পদচ্যুত করিবারও সঙ্কল্প করিপেন। 
মনোমোহন অগত্যা হডসন সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। হডসন 
সাহেব বুঝিতে পারিলেন, মনোমোঁহনকে পদচ্যুত করিবার জন্য সদর 
আফিমে ষড়যন্ত্র আরন্ত হইয়াছে। তিনি হামৃক্রি সাহেবকে জানাইলেন, 
যে অপরাধে মনোমোহনের কৈফিয়ৎ তলপ করা৷ হইয়াছে__সেই 
অপরাধের জন্য মনোমোহন দায়ী নহে, এ জন্য তিনিই একা দায়ী, এবং 
ইহা৷ তাহারই ভ্রমের ফল। অগত্যা মনোমোহনকে পদচ্যুত করিবার 
এরূপ অব্যর্থ সুযোগটি মাঠে মারা গেল। হড্‌সন সাহেবের অনুগ্রহে 
মনোমোহন সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু হামৃক্রি সাহেবের 
ধারণা হইল--যে নায়েবকে রক্ষা করিবার জন্য মিঃ হডসনের মত 
দাঁরিত্বক্ঞানসম্পনন ইংরাজ ম্যানেজাঁরকে সকল দোষ নিজের ঘাড়ে গ্রহণ 
করিতে হয়, সেই নায়েখের উৎকট প্রভাব হইতে মিঃ হডসনকে মুক্ত 
করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা কুঠীর বিস্তর ক্ষতি হইতে 
পারে। সে মিঃ হডজনকে মুঠায় পুরিয়া নানা ভাবে স্বার্থ সিদ্ধি 
করিতেছে । তাহাকে শাসনে রাখা মিঃ হড়সনের সাধ্যাতীত | নায়ের 
শ্রীনাথ গৌসাই হামৃক্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, ধূর্ত মনোমোহন 
হডজন সাহেবকে সাক্ষীগোপালে পরিণত করিয়া, স্র্য্যনগর এলাকার 
শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে । স্থতরাঁং মনোমোহনকে সরাইয়া 


৯৯ 
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বীরেন্দ্র পেস্কারকে ৃধ্যনগর কুঠীর নায়েবীতে নিযুক্ত করিলে, একদিকে 
যেমন কান্সারণের স্বার্থরক্ষা হইবে, তেমনই অন্য দিকে “ঝিকে মারিয়া 
বৌকে শিক্ষা দেওয়া” হইবে। হুড সন সাহেব বুঝিতে পারিবেন-_নায়েবের 
পক্ষ সমর্থন করিয়া সকল দোষ নিজের স্বন্ধে গ্রহণ করার, তাহার 
আশ্রিত-বাৎদল্য প্রতিপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত 
পদগৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহার অযোগ)তা সপ্রমাণ হইয়াছে। 
নায়েবের এই যুক্তি হামৃক্রি সাহেব সঙ্গত বলিয়াই মনে করিলেন। 
কিন্তু গুরুতর অপরাধ ব্যতীত মনোমোহনকে পদচ্যুত করা অবৈধ 
ভাবিয়া, তিনি তাহাকে কিঞ্চিৎ মাফিক বৃত্তি দিয়া নাঁয়েবী পদ হইতে 
অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বিতীয় পক্ষের ক্রোধ ও 
অভিমানের কথা '্ররণ করিয়া নায়েব তাহার মনস্তষ্টির জন্য ুর্য/নগর 


কুঠীর নায়েবীটা বীরেন্্রকে দেওয়ার আশায় মিঃ হাম্ক্রির স্তবস্ততি ' 


আরম্ভ করিল। সাহেব নায়েবের স্থপারিস অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, 
বীরেন্্রকেই নায়েবী পদে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হুইলেন। নায়েবের 
ভাই হৃধীকেশের দাবী অগ্রাহথ করিয়! হাম্ফ্রি সাহেব নায়েবের স্ত্রীর 
ভাইকে পূর্বে সূৰ্য্যনগরের পে্কারী দিয়াছিলেন ; হৃষী সাহেবের নিকট 
দরবার করিলে, তিনি তাহাকে ভরসা দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁহার 
প্রতি স্থৃবিচার করিরেন,_-ভাল চাকরী খালি হইলে, তাঁহাকেই সেই পদে 
‘নিযুক্ত করিবেন। স্র্য্যনগরে নায়েবীপদ খালি হইতেছে শুনিয়া হৃষীও 
আশ্বিন্ত হৃদয়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল, এবং সাহেবকে তাহার 
প্রতিশ্রুতি স্বরণ করাইয়া দিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাহেব 
কোন দিন হৃীর নিকট তাহাকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবার অঙ্গীকার 
করা দূরের কথা) কোনও রকম আশা-ভরসা দিয়াছিলেন, ইহাঁও স্মরণ 
করিতে পাঁরিলেন না ; তাহাকে কটু কথা বলির তাড়াইয়া দিলেন। 


২৯১ নায়েব মহাশয় 


এদিকে নায়েবও--হ্ববী তাহার ভাই হইয়া তাহার শ্যালকের মুখের গ্রাম 
কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে-_এই সংবাদ জানিতে পারিয়৷ হৃষীকে 
প্রকাশ্য ভাবে: কদর্ধ্য ভাষায় গাঁণি দিতে লাগিল । সেরপ অভদ্র 
গালাগালি ও অশ্লীল রসিকতা ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে 
পারে না। ভদ্র সমাজ দুরের কথা, ততদূর নিলজ্জিতা ও ইতরতার 
পরিচয় দেওয়া ডোম, চামাঁর, ধাঙড়দের পক্ষেও লজ্জাজনক ৷ 
সাহেবের নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত ও ভ্রাতা কর্তৃক প্রকাশ্য ভাবে 
অপমানিত হইয়া হধী মর্মাহত হইল । তাহার ধারণা ছিল-_সাঁহেব 
লোক আর যাহাই করুক, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না; কিন্তু হাম্‌ক্রি 


", সাহেব অনায়াসে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া 


গালি দিতে কুষ্ঠিত হইলেন না! তাহার উপর তাহার ভ্রাতার এই 
ব্যবহার ! দুঃখ কষ্টে, অভিমানে ও আত্মগ্রানিতে অভিভূত হইয়া! 
হৃষীকেশ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল! পুলিশ রিপোর্ট করিল, শিরঃপীড়ার 
অনহ যন্ত্রণায় ষে আত্মহত্যা করিরাঁছে। শিরঃপীড়াই বটে ! 
‘সেই দিন হইতে মৰ্ম্মাহত, অকালে মৃত্যু কবলিত ব্রাহ্মণের দীর্ঘশ্বাস 
'ও অভিসম্পাত ছায়ার স্তায় ভ্রাতৃহস্তা, মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, কৃত 
মহাপাপিষ্ঠ নায়েবের অনুসরণ করিতেছে ! কিন্ত নায়েব প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াও শ্যালক বীরেন্দ্রকে আর সুরধ্যনগরের নায়েবীতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিল না। ভ্ববীকেশের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ হামৃক্রি সাহেবের 
কর্ণগোচর হইলে, ক্ষণকাল তিনি স্তম্ভিত ভাবে রসিয়া রহিলেন। তাহার 
মনে হইল, হৃৰীর মৃত্যুর জন্ত তিনিই দারী। তিনি তাহাকে উচ্চতর 
পদে নিষুক্ত করিবার আশা দিয়াছিলেন ; অথচ নেই স্থযোগ উপস্থিত 
হইলে, তিনি অঙ্গীকার বিস্থৃত হইয়া তাহার সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধী 
বারেন্্কে নায়েবী পদ প্রদানের অভিপ্রায় করিলেন! ইহ তাহার স্তায় 


নায়েব মহাশয় ২৯২ 


পদস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে কতদূর গহিত হইয়াছে বুঝিয়া, সাহেব বড়ই 
অনুতপ্ত হইলেন ১ এবং সেই অন্থতাঁপ বাক্যে প্রকাশ করিয়া প্রথমতঃ 
নায়েবকে কতকগুলি তিরস্কার করিলেন। তাহার পর তাহাকে জানা- 
ইলেন, বীরেন্দ্রকে স্বর্য্যনগরে নায়েবী দেওয়া হইবে না ! ‘অব্যবস্থিতচিত্ত্ত 
প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ ৷? 

স্বামীর নীচতা, কপটতা, চরিত্রহীনতার পরিচয় পাইয়া নায়েবের 
দ্বিতীয় সংনার’ দীনতারিণী দেবী পূর্ব হইতেই তাহার সহিত 'বাক্যালাপ 
বন্ধ করিয়াছিলেন। নায়েব তাঁহার মানভঞ্জন ও মনোরগঞ্জনের জন্য 
শ্যালক বীরেন্দ্রকে সূর্য্যনগরের নায়েবী দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল, 
হাম্‌ক্রি সাহেবের আদেশে সে আশা বিলুপ্ত হইল । কুক্রিয়াসক্ত প্রতারক 
স্বামী শত অপরাধের উপর ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাতক সঞ্চর 
করিয়াছে শুনিয়া, দীনতারিণীর পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল। 
তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মূল্যবান্‌ গৃহসামগ্রী হইতে তৈজসপত্র পৰ্য্যন্ত চুৰ্ণ 
করিতে লাগিলেন। নায়েব ইহাতে বাধা দানের চেষ্টা করায়, তিনি 
রণরঙ্গিণী মুক্তিতে যষ্টি হস্তে তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইলৈন। 
তাহার পর বে অভিনয় আরম্ভ হইল, ভদ্রসাহিত্যে তাহার বর্ণনা 
প্রকাশের যোগ্য নহে। সেই ছুর্দমনীয় দম্পতী-কলহের উপর ববনিকা 
নিক্ষেপ করাই কর্তব্য । অবশেষে দীনতারিণী দেবী রমণীর সর্বাপেক্ষা 
সাংঘাতিক ব্রঙ্গান্জের সহায়তা গ্রহণ করিলেন ; তিনি অনাহারে 
অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে পিতৃগৃহে প্রস্থান করিলেন। নায়েব 
তখন পরকীয়ার প্রেমতরঙ্গে ভাসমান,__পিতৃভবন-গমনোনুখা ছুঃশীলা 
পদ্ধীকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল না। বোধ হয় মনে মনে 
বলিল, “এ রোষ রবে না চিরদিন!” অতঃপর নায়েব ঘরে শান্তি 
নাই দেখিয়া 


২৯৩ নায়েব মহাশয় 


“ঘর কৈল বাহির, বাহির কৈল ঘর, 
পর কৈল আপন, আপন কৈল পর 1” 

নায়েবের ব্যবহারে অন্য লোক দুরের কথা, তাহার বালক পুত্র 
জ্ঞানেন্দ্ৰ পর্যন্ত ক্ষুধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই মাতৃহীন 
বালক কোন দিন বিমাঁতার ন্েহবত্ব লাভ করিতে পারে নাই; পিতা 
সর্বদা সুখের সন্ধানে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাড়ীতে তাহার মুখের 
দিকে চাহিবারও তেমন কেহ নাই । সে দিন দিন মনের দুঃখে ও 
অযত্বে শুকাইরা উঠিতে লাগিল । নে কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথা! 
বলিত' না,_দর্বদাঁই নির্জনে চিন্তা করিত) এমন কি, তাহার 
পিসিকেও তাহার কোন অভাবের কথা জানাইত না। অবশেষে 
জ্ঞানেন্দ্ৰ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। সে নায়েবের ছেলে,_-তাঁহার 
চিকিৎসার ক্রুটি হইবার কথা নয়) নায়েব মহাঁসমারোহে তাহার 
চিকিৎসা আরম্ভ করিল। মুচিবাঁড়িরার ডাক্তারের! প্রাণপণে তাহার 
চিকিৎসা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায়, 
জাঁকরগঞ্জের সদরে চিকিৎসার জন্য তাহাকে লইয়! বাঁওয়াঁ হইল। 
নেখানে জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাহার চিকিৎসা করিয়াঁও 
তাহাকে পরমায়ু দিতে পারিলেন না । ভগবান তাহাকে নিজের কোলে 
টানিয়া লইলেন,__অক্ফুট কুম্থমকোরক অকালে ঝরিয়। পড়িল ; মায়ের 
কাছে গিয়া সে চিরশান্তি লাভ করিল। তাহার মৃত্যু সংবাদে তাঁহার 
পিসি, কাকা, কাকীরা অশ্রুত্যাগ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে হারাইয়া 
তাহার পিতার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা কেহই বুঝিতে 
পারে নাই ; কারণ, কেহই কোন দিন পুত্র-শোকে তাহাকে দীর্ঘশ্বাস 
ত্যাগ করিতে, কিংবা তাঁহার নয়ন-কোণে অশ্রু দেখিতে পায় নাই। 
কেহ বালকের অকাঁল-বিয়োগের জন্য দুঃখ করিলে, নায়েব বলিত, 


নায়েব মহাশয় ২৯৪ 


“ছোড়ার চিকেচ্ছেয বিস্তর টাকা অপব্যয় কর্লাম ; ধেরো ছিলাম, ধার 
শোধ করেছি! ভগবান দিয়েছিলেন, তিনিই ফেরৎ নিলেন । সংসার 
অসার, মায়াযর ; অগ্র পশ্চাৎ সকলকেই ওঁ পথে যেতে হবে । সংসারের 
গতিই যখন এই, তখন আর অনিত্য পদার্থের জন্ত দুঃখ করে লাভ 
কি ভাই!” 

পুত্রের মৃত্যুর পর নায়েবের, উচ্ছ.ঙখলত! আরও বাড়িয়া উঠিল! 
সংসার মায়াময় ও অনিত্য স্থির করিয়া, নায়েব নিত্য সুখের সন্ধানে 
উন্মত্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল । এই অবস্থায় এক দিন সে 
সন্ধান পাইল, _মুচিবাড়িয়ার এলাকাবীন শিমুলতলা গ্রামে নাটু বৈরাগীর 
যোড়শ বর্ষায় সধব। কন্যা সরলা বোষ্ুমী এই অনার অনিত্য সংসারধামে 
একমাত্র সার ও নিত্য পদার্থ! সুতরাং নায়েব নেই নিত্য ধন লাভ 
করিবার জন্ত ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং সুদক্ষ শিকারী নিযুক্ত করিল। এক 
দিন গভীর রাত্রে সেই নিত্যপদার্থ মুচিবাড়িয়ার আক্কেল আলি নামক 
একটি মুলমান প্রজার গৃহে নীত হইল । আক্কেল আলি নায়েব গোস্বামী 
প্রভুর হায় নিষ্টাবান সাত্বিক লোক ছিল না৷ ১ সে এই নিত্যধন অপেক্ষা 
অনিত্য ও অসার অর্থটাকেই অধিক মূল্যবান মনে করিয়া! “চোরের 
উপর বাটপাড়ী* করিল; অর্থাৎ মাণিকচরের একটি রূপজীবিনীর নিকট 
তাহাতে নগদ একশত টাকা মূল্যে বিক্ৰয় করিয়া, “শল্তঞ গৃহমাগতম্” 
এই নীতিবাক্ের সার্থকতা সম্পাদন করিল! টাকাঁগুলির আদান-প্রদান 
গোপনেই হইল, এবং সরলা যখন গরুর গাড়ীতে উঠিরা রূপের হাটে 
চলিল, তখন তাহাকে: বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তাহাকে তাহার 
শিতায়েই প্রেরণ করা হইতেছে, সুতরাং সে কোন রকম গণ্ডগোল বা 
আপত্তি করিল না। 

কিন্ত “নিত্য ধন! হস্তান্তরিত হইয়া গোরুর গাড়ীতে স্থানান্তরে 


২৯৫ নায়েব মহাশয় 


প্রেরিত হইতেছে--এই সংবাদ সেই রাত্রেই নায়েব গোস্বামী প্রভুর 
কর্ণগোঁচর হইল ! নায়েব তৎক্ষণাৎ মুচিবাড়িয়া থানার জমাদার 
সাহেবালি মিঞাঁকে ডাকাইয়া গোশকট হইতে “নিত্য ধন’ উদ্ধার 
করিতে আঁদেশ করিল । সাহেবালি জমাদারের বাড়ীও শিমুলতলা! 
গ্রামে; সরলার পিতা নাটু বৈরাগী তাহার স্ুুপরিচিত। সাহেবালি 
সেই রাত্রেই সরলাঁকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজের বাদাঁয় রাখিয়া 
দিল, এবং ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে কোন ফ্যাসাঁদে পড়িতে হয়-_ এই 
' আশঙ্কায় সে নাটু বৈরাগীকে সংবাদ পাঠাইল। 

রসময় দারোগা তখন মুচিবাড়িয়া থানার সবইন্স্পেক্টর। এই 
দারোগাটি নলিনী দাঁরোগার মান্তুতো তাই ! সুতরাং নায়েবের 
আদেশ সে তাহার উপরওয়াঁলার আদেশের স্তাঁয় অমোঘ মনে করিত। 
নাটু বৈরাগীকে তাঁহার অপহৃত! কন্যার সংবাদ পাঠানো হইয়াছে শুনিয়া, 
পর দিন অতি প্রত্যুষেই কুঠীর হালসানা ও পাইক পাঠাইয়া নায়েব 
সাহেবালি জমাদারের বাসা “ঘেরাও করিল। তাহার পর রসময় 
দারল্রাগ| সহ সেই বাসার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার সাধনার অবলম্বন 
‘নিত্য ধন’ উদ্ধার করিল ! মুচিবাড়িয়ায় এরূপ লোক একজনও. ছিল 
না, যে, নায়েব ও তন্তু দোস্ত দারোগার এই অবৈধ কাঁধ্যের প্রতিবাদ 
করিতে সাহস করে! সাহেবালি জমাঁদার কুঠীার প্রজা__-তাহার উপর 
দারোগা নায়েবের সহায়,_-সে নায়েবের এই ‘বে-আাইনী অনধিকার 
প্রবেশে'র বিরুদ্ধে একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে পারিল না। 
বরং নায়েবই তাহাকে জানাইয়া দিল-_এই ব্যাপার লইয়া যদি মে 
আন্দোলন করে, ব| এ সম্বন্ধে কোন কথা ‘উপরে’ জাঁনায়-_তাঁহ! হইলে 
নারীহরণের ‘চার্জে’ নায়েব পুলিশ সাহেবকে দিয়ে তাঁহার চাকরীর 
মস্তক ভক্ষণ করাইয়াই ক্ষান্ত হইবে না১-_মুচিবাঁড়িয়ার এলাকা হইতেও 


‘নায়েব মহাশয় ২৯৬ 


তাহাকে বিতাড়িত হইতে হইবে। অনিত্য সংসারের মায়া ত্যাগ 
করিয়া নিত্যধন লাভের জন্য নায়েবের প্রাণ এতই ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছিল ! সাহেবালি জমাদার তাহার আস্তানাটুকু বজায় রাধিবাঁর 
জন্য অশ্রধারায় গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ কমল প্লাবিত করিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিল--এমন কর্ম সে আর কখনও করিবে না, অর্থাৎ বাট্‌পারের 
কবুল হইতে: চৌরামাঁল উদ্ধার করিয়া সেই সংবাদ গৃহস্বাগীকে ' 
জানাইবে না! 

দেবেন্দ্র বাবু নামক একটি ভদ্রলোক তখন মুচিবাড়িয়ার পুলিশ. 
তরণীর কর্ণধার, অর্থাৎ পুলিশ ইন্সপেক্টর । শ্রীনাঁথ নায়েবের সঙ্গে তাহার 
হরিহর আত্মা”১--ইহা৷ কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। তিনি নায়েবের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ঘটনার পূর্ব দিন ‘নল্‌চে আড়াল দিয়া” তামাক 
খাইয়াছিলেন ; অর্থাৎ তিনি মুচিবাড়িয়ায় উপস্থিত থাকিতে তাহার 
চোখের পর এতবড় বে-আইনী কাটা ঘটিতে দেওয়া “দৃষ্টিকটু, হইবে 
মনে করিয়! মফঃস্বলে বাত্রা করিয়াছিলেন। ঘটনার পরদিন তিনি 
মুচিবাড়িয়ায় প্ৰত্যাগমন করিলে, সাহেবালি জমাদার হুজুরের নিকট 
কাঁদিয়া পড়িল । হুজুর তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “কার হুকুমে ' 
তুমি বোষ্ট,মীটাকে জোর করে গাড়ী থেকে ধ'রে এনে তোমার বাসায় 
রেখেছিলে? গোঁড়াতেই ছিল তোমার কুমতলব ! নায়েব ও দারোগা 
তোমার বাসায় ঢুকে তোমার “জেনানা” বের করে নিয়ে যায় নি ত? 
তবে আর এত দুঃখ কেন? পুলিশে চাকরী করতে গেলে এ সব “ঝাকি” 
এক আধটু সহ করতে হয়। চাঁকরীটুকু বজায় রাখতে চাও ত চেপে 
যাও বাবা! এ কথা নিয়ে আর *গুলতুনি” করো না। জলে বাস ক'রে 
কুমীরের লেজে খোঁচা দেওয়া বেজায় আহাম্মুকি।'_-হুতরাং জমাদার 
এই ব্যাপার লইয়া আর উচ্চবাচ্য করিল না। যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক 


২৯৭ নায়েব মহাশয় 


হইলে আর উপায় কি? এই অভিশপ্ত দেশে মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে 
এরূপ কাঁও কত ঘটিতেছে, কয়জন তাহার সংবাদ রাখে? 

কিন্ত গোস্বামী প্রভুর এই কুকীর্তির জের এখানেই মিটিল না। 
নায়েব মুচিবাড়িয়ার জনসাধারণকে নিঃস্বার্থ পরোপকারের ৃষ্টান্তে মুগ্ধ 
করিবার জন্য, সরলা বোষ্টুমীকে তাহার বিশ্বস্ত অন্থচর গীরবন্স হাল- 
সানার জিন্স! করিয়া দিয়া, তাঁহাকে বলিল, “এই মেয়েটাকে শিমুলতলার 
নিয়ে গিয়ে, ওর বাপ নাটুবোরেগীর বাড়ীতে রেখে আঁয়।” নায়েবের 
সদদীশয়তার পরিচয় পাইয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। প্রভুর 
কি নিষ্ঠে ! 

সরলার স্বামী তাঁহাকে তাহার পিত্রালয়ে বাঁধিয়া জীবিকার্জনের 


* ভ্ৰন্য স্থানান্তরে থাকিত। সাঁহেবালি জমাদার মাঁণিকচরবাঁসিনী 


রূপোপজীবিনীর কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া শিমুল- 
তলায় নাটুর বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলে, নাটু সেদিন গ্রামান্তরে ভিক্ষা 
‘করিতে মাওয়ায়, কন্যার বিপদের কথা| জানিতে পারিল ন|। তিনদিন 
পঞেগৃহে ফিরিয়া সে সকল কথা শুনিতে পাইল, এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম 
না করিয়া, কন্ঠাকে বাড়ী আনিবার জন্ত মুচিবাড়িয়ায় যাত্রী করিল। 

নাটু বৈরাগী কগ্যার সন্ধানে সাহেবালি জমাদারের বাসায় গিয়া 
শুনিতে পাইল, নায়েব প্রীনাথ গৌসাই তিন দিন পূর্বে সরলাঁকে তাহার 
বান! হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছে ! এই সংবাদে নাটু সেইখানে বসিয়া 
পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাদিতে লাগিল। সাঁহেবালি তাহাকে আশ্বস্ত 
করিয়া নায়েবের কাছে পাঠাইয়৷ দিল। 

লম্পট চুড়ামণি নায়েবের কবল হইতে সুন্দরী যুবতী কন্ঠাকে উদ্ধার 
করিয়া আঁনা তাহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে কত বড় কঠিন কাঁহ, 
তাহা নাটুর অজ্ঞাত ছিল না৷ ; তথাপি কন্যার আশা ত্যাগ করিতে না 


নায়েব মহাশর ২৯৮ 


পারিয়া, সে কুঠীতে গিরা নাষেবের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল, 
কাদিতে কাদিতে বলিল, “বাবা, আপনি আমাদের মা বাপ,_আমার:. 
মেয়েটিকে ফেরত দিয়ে আমাদের প্রাণরক্ষে করুন, ভগবান আপনার; 
কল্যাণ কর্বেন। মেয়েটার "গব্বধারিণী মেয়ের শোকে কেঁদে কেদে, 
পাঁগলের মতন হয়েছে, আহার নিদ্রে তেয়াগ করেছে” ঠু 
নাটুর কথা শুনিয়া নায়েব বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আজ তিন/; 
দিন হ'ল পীরবক্স হালসানা তোমার মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে 
তোমাদের গায়ে রেখে এসেছে ত ! সেকি বাড়ী যায় নি? তবে গেল: 
কোথায়? খোঁজ করে দেখ,__কারও সঙ্গে সে কোনদিকে সড়ে 
পড়ে” থাকতে পারে” ্ 
নাটু কাদিতে কীদিতে কুঠীর বাহিরে আসিল ; তাহার পর আহার 
নিড্রা ত্যাগ করিরা মুচিবাড়িয়া ও শিমুলতলা'র সন্নিহিত বহু গ্রামে কন্ার 
অঙ্সদ্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না ! / 
শরণা স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এই জনরব গ্রামে প্রচারিত. 
হইল ; নাটুর সমাজের চাই মশাইরা বৈঠক বসাইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, ৃ 
“নাট বদিস্তাৎ সেই কুলত্যাগিনী কন্যাকে গৃহে স্থান দান করে, তাহা 
হইলে তাহাকে একঘরে করিয়া রাখা হইবে।” সরলার স্বামী কৃষ্ণদাস ... 
মহাস্ত দশঠাকুরের বৈঠকে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলে 
মে তাহাকে ‘পরিত্যাগ’ করিবে । নাটুর আর একটি অবিবাহিতা কন্তা 
ছিল ; তাহার বিবাহে বিশ্ন ঘটতে পারে এই ভয়ে অতঃপর সে কলন্তার 
অন্ষণে বিরত হইল। কেবল সরলার মা. কন্তার শোঁকে আহার : 
নিত ত্যাগ করিয়া দিবারাত্ি অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল । সর্ব্বান্তর্ামী 
ভিন্ন অন্ত কেহ তাহার মন্মভেদী দুঃখ বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ ! 
সরলা কোথায়, এবং তাহার পরিণাম কি?_-পাঠকগণ ইহা 
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বোধ হয় সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন । মায়াময় অনিত্য সংসারে 
‘নিত্য বস্তু’ হাতে পাইয়া, তাহা ত্যাগ করিবে, নায়েব এরূপ নির্বোধ 
ছিল ন৷।  নারেবের বিশ্বস্ত অন্ুচর পীরবক্স হাল্বানা তাহার পরামর্শীন্ধ- 
সারে সরলাকে সঙ্গে লইয়া রমাইপুর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীর এক 
প্রান্তে অরণ্য-মধ্যবন্তী একট নির্জন কুটীরে রাখিয়া আসিল ! সেখানে 
একটা বুড়ীর উপর সরলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার. অগিত হইল। সেই 
বুড়ী তাহার ভাত জল সরবরাহ করিত, এবং সে পলায়ন করিতে না 
পাঁরে-_এজন্ত তাহার পাহারায় থাকিত। বে কয়দিন সে দেখানে 
কয়েদ ছিল, নায়েব প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেই কুটারে গিয়া সরলাঁকে 
* নানা প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিত। সে নায়েবের 
*_ পাপ প্রলোভনের বশীভূত না হইয়া, সেই পিশাচের পা ধরিয়! কীদাকাটি 
করিল; কিন্তু সেই লম্পট পিশাচের হৃদয় তাহার কাতর ক্রন্দনে 
বিচলিত হয় নাই ; অভাগীর অশ্রু নরপশুর লালসানল নিৰ্বাপিত 
করিতে পারে নাই ! 

“কয়েকদিন পরে সকল কথ! হাম্‌ক্রি সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, 
তিনি নায়েবকে খাস কামরায় ডাকাইয়া, তাহাকে গোপনে কি 
বলিলেন প্রকাশ নাই ; কিন্তু দেই দিনই পীরবক্স হাল্সাঁনা সেই নিভৃত 
আরণ্য কুটীরে সরলার সহিত দেখা করিয়| তাহাকে শিমুলতলায় রাখিয়া 
আসিতে চাহিল। সরল! অশ্রু মুছিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অন্থদরণ 
করিল। পীরবক্স সরলাকে তাহার পিতৃগৃহে পৌছাইয়া। দিয়া চলিয়া 
গেল। অপ্ৰত্যাশিতভাবে সরলাকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়। তাহার 
মা তাহাকে বুকে জড়াইয়৷ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সরল! কাদিতে 
কীদিতে নরপিশাঁচ নায়েবের বড়যন্ত্র ও তাহার প্রতি পৈশাচিক অত্যা- 
চাঁরের কাহিনী পিতামাতার গোচর করিল। 
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সরলা ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সেইদিন সায়ংকালে সমাজের 
‘দশ ঠাকুর” খুব ঘটা করিয়া বৈঠক বসাইল; মেই বৈঠকে নাটুকে 
হাজির করা হইল । চাই মশায়রা হুকুম দিলেন, “তোমার কুলত্যাগিনী 


হতভাগ্য নাটুকে দশ ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইল । 
সরলা তাহার স্বামীর পা ধরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল ; কিন্তু তাহার 
পিতা বা ্বামী তাহাকে গৃহে স্থান দান করিয়া সমাজের নিকট অপরাধী 
হইতে সাহস করিল না। কন্যাকে বিদায় দেওয়ার সময় তাহার মাতার 
কি মৰ্ম্মভেদী ক্রন্দন ! * 

পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সরলা গ্রাম্যপ্রাস্তবাসিনী এক 
“বোষুমীর' গৃহে আশ্রয় গহণ করিল; কিন্ত লোকের উপহাস ও 
টিটকারীতে গ্রামে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল! অগত্যা 
“বোষটুমী” তাহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে গেল, এবং তাহার পরিচিতা এক 
বেস্তার গৃহে রাখিয়া আসিল। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


নায়েব প্রীনাথ গৌদাই তাহার সহোদর জ্যোতিষ ডাক্তারকে 


- বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্ড মে সকল ফন্দী-ফিকিরের সহায়তা গ্রহ 


করিয়াছিল, তাহা সমপ্তই নিক্ষল হইলে সে তাহাকে খুঁচিবাড়িয়া 
চিকিৎযালয়ের ডাক্তারের পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্ত নানাভাবে 
চেষ্টা করিতে লাগিল; কারণ সে বুধিয়াছিল কোন কৌশলে 
ছে)াতিধকে পদচ্যুত করিতে পারিলে বেকার অবস্থায় দীর্ঘকাল 
বাড়ী বসিয়া থাকা জ্যোতিধের পক্ষে সম্ভব হবে না, নূতন চাকরী- 
বাঝরীর চেষ্টার তাহাকে স্থানান্তরে মাইতে হইবে। একবার সে 
গৃহত্যাগ করিলে নায়েব আর তাহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিনে 
না, ইহাই তাহার সন্ধা হইল । 

* ছাম্ক্রি সাহেব পাক৷ খেণোয়াড়। গ্রীনাখ নায়েষকে তিনি 
যথেষ্ট অনুগ্রহ ও বিশ্বাস করিলে& তাহার সকল আবদার তিনি রক্ষা 
করিতেন না) সে তাহার শ্রাপকের জন্ত ঘধাসাধ্য সুপারিশ করিয়াও 
পূর্ঘ্যপুর্র কুীর নায়েবী পদে তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে নাই; 
অথচ সে শ্রালক বীরেন্গকে ঘণে্ আশা ভরসা দিয়াছিল। পিতার 
নিকট অপদস্থ হইলেও রীনা নায়েব ক্ষুন্ধ হইত না ; কিন্তু স্তালকের 
নিকট অঙ্গীকার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে না পারার সে বড়ই 
মপ্মাহত হইল। হাদ্ক্রি সাহেব বুকিয়াছিলেন এই ব্যাপারে এবং 
আরও কতকগুলি কু ক্ষুতত ঘটনার নায়েব অত্যন্ত অসন্ত হইয়াছে) 
স্থতরাং নায়েবের গতিবিধি প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য, নায়েব গোপনে 
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তাহার বিরুদ্ধে কোন বড়বন্ত্র বা তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কোন 
কৌশল অবলম্বন করে কি না তাহার সন্ধান লইবার জন্য হামৃক্রি 
সাহেবের আগ্রহ হইল এই ব্যাপারে জ্যোতিষ তাঁহাকে বেষ্ট 
- সাহায্য করিতে পারিবে বুঝিয়া জ্যেতিষকেই তিনি গোরেন্দা নিযুক্ত 
করিলেন। গুণবান ও পরম হিতৈষী সহোদরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি 
করিবার, সুযোগ লাভ করিয়া জ্যোতিষ ক্বৃতার্থ হইল! জ্যোতিষ 
হামুক্রি সাহেবকে গোপনে তাহার দাদার হাড়ির খবর” পর্য্যন্ত বলিতে 
কুষ্ঠিত হইত ন!। জ্র্যোতিযের নিকট নায়েবের বরের খবর পাওয়ায় 
সাহেব খুনী হইয়া জোতিষকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। ধূর্ত 
নায়েব সাহেবের ভাবভঙ্গীতে জ্যোতিষের প্রতি তাহার ‘নেক-নজরের’ 
পরিচয় পাইয়া আরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, এবং সাহেবের সাহায্যে 
তাহাকে পদচ্যুত করিবার আশা নাই বুঝিয়া গোপনে জ্যোতিষের 
বিরুদ্ধে ছুইধানি দরখাস্ত লিখিল; জ্যোতিব যে মুচিবাড়িয়া 
ডি্পেলারীর চিকিৎসক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাঁকিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য 
ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। এই ছুইখাঁনি 
দরধান্তে সে গ্রামের যে সকল লোকের নাম লিখিয়া দিল-_তাহার! 
সকলেই হামৃ্রি সাহেবের বিরুদ্ধ দলের লোক !--স্থতরাং হাঁমক্রি 
সাহেবকেও অপদস্থ করা তাহার এই কার্ষের অন্তর উদ্দেগ্ত।-_ 
দরখাস্ত ছুইথানির একখানি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান্‌ ও অন্য খানি 
সিভিল-সাজ্জনের নিকট প্রেরিত হইল। _ হামৃক্রি সাহেবের অন্তুগত 
গৌরেনদা জ্যোতিৰ ডাক্তার এই সংবাদ যথাসময়ে সালক্কারে প্রভুর 
কর্ণগোচ্র করিলে হামুক্রি সাহেব হাদিয়া বলিলেন, “হা, টোমাকে 
বরখাস্ত, করাইবার জন্য রাস্কেল নায়েব এক নয়া চাঁ’ল চালিয়াছে, 
কিছ, মোল্লার ‘দউড়' মন্জিড, পর্য্যাণ্টো, টোমার কুছু চিন্টা নাই, 


্‌ 
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জ্যোটিস্‌! নায়েব শা-- টোমার কোন অনিষ্টো করবার শক্টি রাখে 
না।. টোমার খোঁটা বহুট্‌ মলবুট আছে।” জ্যোতিশ খুসী হইয়া 
হাত জোড় করিয়া বলিলেন, “হুজুরের ক্বপাদৃষ্টি থাকিতে আমার 
কোন চিন্তা নাই_-তা জানি, কিন্তু দাদার অকেনটা একবার দেখুন ৷” 
সাহেব বলিলেন, “টোমাদের বাঙ্গালী লোকের শয়টানী আমার 


. অজ্ঞা্ট নহে; স্থার্টের জন্যে টোম্রা ভাইয়ের বুকে ছোরা মারিটে বহুট 


মছ্বুট আছে।”__জ্যোতিষ দাত বাহির করিয়া স্বজাতির এত বড় 
কলক্গজনক উক্তির সমর্থন করিল, এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল । 
এই দরখাস্ত সদরে প্রেরিত হইবার কয়েক সপ্তাহ পরে জেলার 
সিভিল সার্জেন “ডাক্তার সাহেব’ অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের 
জন্য মুচিবাড়িয়ায় উপস্থিত হইলেন । তিনি খাটি ইংরাজ 1, M. 9. 
স্থুতরাং বল! বাহুল্য মুচিবাড়িয়ায় আপিয়৷ তিনি হাম্ফ্রি সাহেবেরই 
আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মিঃ হামৃক্রি মহাসমারোহে অতিথি-সৎকাঁর 
করিলেন। ডাক্তার সাহেব প্রসঙ্গক্রমে মিঃ হাম্ক্রিকে তাহার 
মুচিধাড়িয়ার আগমনের উদেপ্য জানাইলেন, এবং 'মুচিবাড়িয়ার 
জন-নাধারণ” জ্যোতিষ ভাঁক্তারের বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল 
তাহাও হামুক্রি সাহেবকে দেখাইলেন। ডিস্পেন্সারী ইন্ল্পেক্সন, 
করিয়া ডাক্তার সাহেব জ্যোতিষ ডাক্তারের বিরুদ্ধে আরোপিত 
অভিযোগের সমর্থন: সুচক কোন প্রমাণ পাইলেন না।  হামৃক্রি 
সাহেবও ডাক্তার সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, যে সকল 'রাস্কেল 
রায়ট’ বিদেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ক্রমাগত তাহার অনিষ্ট-দাধনের 
ও তাঁহাকে অপরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই মিথ্য। অভিযোগ 
তাহাঁদেরই কীত্তি! এই দরখাস্ত ‘ওয়েষ্ট পেপার বান্কেটে’ নিক্ষেপের 
উপযুক্ত। কুঠীর ডাক্তারথানার উপর তাহার তীক্কদৃষ্টি আছে, এবং 
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তিনি সর্বদাই ডাক্তারখানার কাজকর্ম্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, 
জ্যোতিষ ডাক্তার কোন অনুচিত কাজ করিলে তিনি স্বরং তাহার 
শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। অভিযোগের স্থলে একবিন্দু সত্য নাই। 
ডাক্তার সাহেব হামৃক্রি সাহেবের উক্তির সীরবত্তা বুঝিতে পারিয়া 
জনসাধারণের” প্রেরিত দরখাস্ত খানি ‘ওয়েষ্ট পেপার বাক্কেটে” নিক্ষেপ 
করিলেন, এবং জেলা! বোর্ডে তাহার তদন্ত-ফল “রিপোর্ট” করিলেন । 
কিন্তু এখানেই এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হইল না; ইহার 
উপসংহার ভাগ অত্যন্ত সকরুণ। হাম্ক্রি সাহেব সিভিল সার্জনের 
নিকট প্রেরিত দরখাস্ত খানি হাতে লইয়া শ্রীনাথ নাঁয়েবকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন এবং যে সকল 'হারামজাদ* সেই দরখাস্তে নাম স্বাক্ষর (1) এ 
করিয়াছিল--তাহাদের নামগুলি নাঁয়েবের সন্মুখে পাঠ করিলেন; 
নায়েব নামগুলি শুনিয়া “উত্তপ্ত-তৈল-নি্ষিপ্ড বাৰ্ত্তাকু-খণ্ডবং’ জবলিয়। 
উঠিল এবং যে অশ্লীল ভাষায় দরখাস্তকারিগণকে গালি দিতে লাগিল, 
তাহা ভদ্র-সাহিত্যে প্রকাশের যোগ্য নহে বলিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণকে 
তাহার ক্রোধ প্রকাশের নমুনা দেখাইতে বিরত হইলাম। ্থুঠীসিক 
হামৃক্রি সাহেব শ্রীনাথ নায়েবকে বিলক্ষণ চিনিতেন, তিনি তাহার 
অভিনয়-কৌশলে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। সাহেবের 
নিকট বিদায় লইবার সময় নায়েব হাত জোড় করিয়া বলেন, “হুজুর, 
জ্যোতিষ আমার ভাই; হুজুরের কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে সে কোথায় 
ভামিয়। যাইবে! তাহার চাকরীটুকু যাহাতে বজায় থাকে তাহার 
ব্যবস্থা হুজুরকে করিতেই হইবে। আমার ভাইকে যদি এই মিথ্যা 
অভিযোগে বরখাস্ত করা হর তাহা হইলে দুঃখে কষ্টে আমার হৃদয় 
বিদীর্ঘ হইবে "নায়েব অঞ্চলের অগ্রভাগ চোখে দিয়া চোখ মুছিল! 
হামুক্তি সাহেব নায়েবের কপটতার বহর দেখিয়! স্তম্ভিত হইলেন। 
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সাহেবের খাঁসকামরা হইতে বাহিরে আসিয়াই নারেব কুঠীর 
আমল! ও বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিল, “ডাক্তারখাঁনার কাজে 
জ্যোতিষ যে সকল প্রতারণা! প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহা কি ঢাকিবার 
যো আছে? ভায়ার জুরাচুরী বাটুপাড়ী, ডাক্তারধানার গুষধ নিজের 
রোগীদের কাছে বিক্রয় করিয়া পকেট ভারি, দামী উবধগুলি আত্মসাৎ 
করিয়া তাহাদের পরিবর্তে কমদীমী ওষধ রাঁখিবাঁর বাহীছ্ুরী-_ভায়র 
সকল কীর্তিই ধরা পড়িয়া গিয়াছে ; ডাক্তার সাহেব ত রাগিয়াই 
আগুন, বেচাঁরার সর্বনাশ হুর দেখিয়া আমি আমাদের সাহেবের হাতে 
পাঁয়ে ধরিলাম, তাহার মন নরম করিলাম, তাই রক্ষা! সাহেবকে 
দিয়া ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করাইয়াছি-__এ যাত্র৷ ভায়ার চাকরীর 
আর কোন আশঙ্কা নাই ৷ ভায়ার আমি হিত চেষ্টাই করিয়া থাকি 
_কিন্তু ভায়া দিবারাত্রি আমার “কুচ্ছো” কীর্তন করেন। কলির 
ধর্মহি এই, কি বল রামচন্দোর !* 

“রামচন্দোর নামক আমলাটি নায়েবের উক্তির সমর্থন করিয়া 
মার্থা ঘুরাইয়া বলিল, “আজ্ঞে তাতে আর “সন্দ' কি? স্মেহটী 
সর্বদাই নিয়গামী কি না, হা হা!” (হান্ত) 
কিন্ত জ্যোতিষের কিছুই জানিতে বাকি ছিল না।  নায়েবের 
প্রথম পক্ষের পুত্র জ্ঞানেন্দর তাহারই দুর্ব্যবহারে ও অবস্ধে. অকালে 
প্রাঁণত্যাগ করিয়াছিল, নায়েবই হৃযীকেশের ঘরে সি'দ কাটিবার জন্তু 
তকঙ্করদের উৎসাহিত করিয়াছিল, এমন কি, ভগ্ন হৃদয়ে উদ্বন্ধনে 
তাহার অপমৃত্যুর জন্য নায়েবই দায়ী, নায়েব তাহাকে গৃহ হইতে 
বিতাড়িত করিবার জন্য, তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ক্রমাগত 


নানা ভাঁবে চেষ্টা করিয়া আদিতেছিল--জ্যোতিষ এ দকল কথা 


মুহূর্তের জন্য বুঝিতে পারে নাই। জ্যোতিষ ক্রোধ গোপন করিতে না 


২০ 
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গারিয়া প্রকাণ্ত ভাবে যেখানে সেখানে দাদার গুণকীর্তন করিতে 
লাগিল । 

ভূতপূৰ্ব নায়েব সর্বাজনুন্দর সান্যালের পুত্র শম্ভু, শ্রীনাথ নায়েবের 
প্রধান শত্রু; এজন্য শস্তুর সহিত জ্যোতিষের বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনীভূত হইয়া 
উঠিল । প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শস্তু সান্ালের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের 
লইয়া জ্যোতিষ ঘটা করিয়া বৈঠক বসাইয়! নানা ভাবে দাদার কুৎসা 
কীর্তন আর্ত করিল। আড্ডায় নায়েবের বিরুদ্ধে বে আলোচনা চলিত, 
তাহা সকলই অতিরঞ্জিত ভাবে নায়েবের কর্ণগোচর হইত । যাহারা 
জ্যোতিষের কথার প্রতিধ্বনি করিত, নায়েবের কুৎ্সায় যোগদান 
করিত, নায়েব তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহ কেহ 
নায়েবের হস্তে লাঞ্চিত ও বিপন্নও হইল । দেখিয়া শুনিয়া আড্ডাঁধারীদের 
মনে ত্রাসের সধশর হইল। এ সকল কথা কিরূপে নায়েব জানিতে 
পারে-তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই সন্দেহ করিল-_এ সব 
জ্যোতিষেরই 'বারিন্দে চাল ।” সে-ই চোরকে চুরি করিতে বলিয়া 
গৃহস্থকে সতর্ক করে। দাদার সহিত জ্যোতিষ এক বাড়ীতে বাদ করে, 
তাহার অন্ুগ্রহে চাকরী করিয়া খাইতেছে, অথচ দাদার কুৎসা প্রচারে 
সে পঞ্চমুখ ! ভাইয়ে ভাইয়ে এ নিশ্চয়ই আপোষের বিরোধ, জ্যোতিষ 
নায়েবেরই গুপ্তচর, গোয়েন্দা ; নায়েব তাহার খুঁপ্ত শত্রুদের চিনিয়া 
রাখিবার জন্তু জ্যোতিষকে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত করিয়াছে। এই 
রূপ সিদ্ধান্ত করিরা জ্যোতিষের বন্ধুগণ তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া 
উঠিল। জ্যোতিষ তাহাদের বিশ্বাস ও সহানুভূতি হারাইয়া বড়ই 
তগ্বোৎসাহ হইল হাম্‌ক্রি সাহেবের গোয়েন্দাগিরি করিবার এই 
পুরস্কার ! 
৷ জ্যোতিষ বুঝিতে গারিল দাদার সহিত আর দীর্ঘকাল একত্র থাকা 
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চলিবে না, দাদ! তাহার ছায়া মাড়ায় না। ভগিনী জ্ঞানদ। তাহাকে 
দু'চক্ষে দেখিতে পারে না ১ দাদার দ্বিতীয় পক্ষ দীনতারিণী পূর্বে তাহার 
পক্ষ সমর্থন করিত, কিন্তু সে ক্রমাগত দাদার নিন্দা কুৎসা রটন! করায় 
দীনতারিণীও পিত্রালয় হইতে স্বামি-গৃহে : ফিরি্না -আদিয়া তাহাকে 
অশ্রদ্ধ! করিতেছিল, গৃহে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই ; সাহেবের গোয়েন্দাগিরি 
করিয়া সে তাহার মনোরঞ্জন করিতেছিল, কিন্ত, ‘বড়র পিরীতি বালির 
বাধ! যিনি চাদ হাতে দিয়াছেন তিনি কোন দিন “হাতে দড়ি’ 
দিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই 3 হঠাৎ টাকরীচুু হাত ছাড়া হইলে 
ভবিষ্যতে সে কোথায় যাইবে? কি খাইবে? 

এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্যোতিষ জীবিকা নির্বাহের জন্য একটা 


নূতন পন্থা অবলম্বনে কৃতদক্বল্প হইল ! এই পন্থা চাকরীর প্রতি বীতন্পৃহ। 


স্বাবলত্বী পল্লীবাদিগণের স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা 
বলিয়া আমর! এখানে তাহার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে 
পারিলাম ন|। 

ডাক্তারী উপলক্ষে জ্যোতিযকে মুচিবাড়িয়ার এলাকাতুক্ত বহুগ্রামে 
সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সে সন্ধান' লইয়া জানিতে পারিয়াছিল 
মুচিবাড়িয়ার চতুপপার্শস্থ গ্রাম সমূহে প্রচুর পরিমাণে রবিশন্ত_ উৎপন্ন 
হয় ; ফসল যখন ‘কাটামাড়া’ হয় সেই সময় ছোলা, অরহর, মটর, 
মণ্তর, গোধুম, রাই, সর্ষপ প্রভৃতি ফদল ক্লষিজীবী গৃহস্থগণের নিকট, 
নগদ মুল্যে কিনিয়া বাঁধাই করিয়া রাখিতে পারিলে কিছুদিন পরে তাহা 
অনেক অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। চাষীদের নিকট যে মূল্যে তাহা 
ক্রীত হইবে, ও সকল ফসলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প হইবার কোন 
আশঙ্কা নাই ; স্থৃতরাং এই ব্যবসায়ে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। 
মাড়ুয়ারী মহাঁজনেরা দালালের সাহায্যে সময়ে এ সকল জিনিস কিনিয়! 
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গোলাবন্দী করিয়া রাখিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই চঞ্চলা কমল!কে 
তাহাদের পাগড়ী দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতেছে__-এরূপ দৃষ্টান্ত জ্যোতিন 
নিত্যই প্রত্যক্ষ করিত। মাড়য়ারীরা হাজার মাইল দুর হইতে সোনার 
বাঙ্গলায় আসিয়া "পরের সাহায্যে যাহ! করিতেছে সে ঘরে বসিয়া 
নিজের চেষ্টায় তাহা পারিবে না? সামান্য অন্নমুষ্টির জন্য পরের দাসত্ব 
করিয়া; প্রভুর মনস্ত্টির জন্য প্রতিপদে অপমান ও হীনত৷ সহ করিবে? 
জ্যোতিষ নিজের পায়ে ভর দিয়! দীড়াইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
হইবার সঙ্কল্প করিল। গরকন্ত এইরূপ ব্যবসার আরম্ভ করিতে হইলে 
বাসের ও ব্যবসায়ের উপযোগী ঘর বাড়ী নিন্দাণ করা আবশ্যক | এই 
জন্য জ্যোতিষ কুঠীর অধীনে নিজের নামে খানিক জমি কিনিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল ।- 

অবশেষে জ্যোতিষ মুচিবাড়িরার বাজারের নিকট এক খণ্ড জমি 
কিছু চড়া দরেই কিনিয়া ফেলিল।  জমিটুকু বেশ প্রকাগ্ত স্থানে 
চৌরাস্তার ধারে হইলেও নীচু জমি ; তাহার উপর ঘর বাধিতে হইলে 
মাটী তুলিয়া সেই জমি ভরাট করা আবশ্তক। ইহা বথেষ্ট ব্যয়-নাপেক্ষ 
হইলেও জ্যোতিষ তাহার. সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। জ্যোতিষ 
পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করিরা স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে উদ্যত 
হইয়াছে দেখিয়া শ্রীনাথ নারেবের মনে ঈর্ষানল প্রজলিত হুইল, দে 
জ্যোতিষের স্বাবলম্বন চেষ্টার পদে পদে বাঁধা দিতে লাগিল; কিন্ত 
হামৃক্রি সাহেব জ্যোতিষের মুরুব্বি থাকায় নাঁয়েবের ছুরভিসন্ধি সিদ্ধ 
হইল না। একজন বিদেশী, বিজাতি, বিধর্মী যাহার সহায়ত। 
করিতেছেন, যাহার স্বাবলম্বনের চেষ্টায় উৎসাহ দিতেছেন, তাহার ভাই 
তাহার উন্নতি চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাঁগিরাছে__ 
ইতরতা ও হীনতার এরূপ উজ্জল দৃষ্টান্ত এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ ভিন্ন, 
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বঙ্গের পল্লীসমাঁজ ভিন্ন আর কোন দেশে দেখা যায় কিনা জানি না। 
নায়েব তাঁহার এই জঘন্য প্রবৃত্তি গোপন করিবার জন্য মুক্তকণ্ঠে সর্বত্র 
জ্যোতিযের ব্যবনায়-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। এরূপ কপটতাঁও 
জগতে দুল ! 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নরেশ সরকার নামক: একটি দারোগা 
ভিন্ন জেলা হইতে বদলী হুইয়া মুচিবাঁড়িয়া থানার দারোগা 
হইয়া আমিলেন |. এই দারোগাটি কর্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্মভীরু কর্মচারী । 
তিনি মুচিবাড়িয়ায় আতিয়া কার্য্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার 
উপরওয়ালা ইন্সপেক্টর  “আপকাওয়ান্তে” দেবেন্দ্রবাবুর বিবদৃষ্টিতে 
পড়িলেন ; কারণ কর্তব্যান্ছরোধে তিনি দেবেন্দ্রবাবুর অন্থগ্হীত একটা 
কন্ষ্টেবলের বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হই য়াছিলেন। 

মুচিবাঁড়িয়া থানার ভার লইয়াই নরেশ দারোগাঁকে একটি খুনী 
মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়। কিছুদিন পূর্বে একটি 
আঁদাঁমী পুলিশের হেফাজত হইতে পলায়ন করিয়াছিল, নরেশ দারোগা 
এইণমামলারও তদন্ত করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। 

নরেশ দারোগা উক্ত খুনী মামলার আসামীর সন্ধান করিতে পারেন 
নাই ; মাঠের ভিতর খুন হইয়াছিল আঁদামীরা হত্যারহন্তের কোন 
ত্র রাখিয়া যাঁর নাই ১ কিন্ত নরেশ দারোগা ঘটনাঁচক্রের অনুসরণ 
করিয়া মোজাহার আলি বিশ্বাস নামক একটি ধনাঢ্য মুসলমানকে 
হত্যাঁপরাঁধে অভিযুক্ত করেন। কিন্ত আদালতের বিচারে যথাযোগ্য 
প্রমাণের অভাবে আসামী মুক্তিলাভ করে। . নরেশবাবু কোন 
পারিবারিক দুর্ঘটনায় বিপন্ন হওয়ায় আসামীর মুক্তিলাঁভের সংবাদ বথা- 
সমরে রিপোর্ট করিতে পারেন নাঁই। 

মুচিবাড়িয়া কুঠীর এলাকায় মাবঝদিয়ার নামক গ্রামে উক্ত মৌজাহীর 
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আলি বিশ্বাসের বাস। এই সময় মাঝদিয়ারের জমিদারী কাঁছারীর যে 
গোমস্ত৷ ছিল--তাহার নাম আবু বিশ্বাস। আবু বিশ্বাস মোজাহার 
আলি বিশ্বাসের, নিকট আত্মীয় ৷ পল্লীগ্রামে জমিদারের গোস্ত! 
দিক্পাল তুল্য ব্যক্তি ; গ্রামের একটি দরিদ্রা হিন্দু বিধবা যুবতীর প্রতি 
তাহার কৃপা হুইল) এক রাত্রে সেই বিধবার গৃহে ধৰ্ম্ম অর্থাদি 
চতুৰবৰ্গ ফলের মধ্যে তৃতীয় বর্গের সন্ধানে গিয়াছে, এমন সমর গ্রাম্র 
মোড়ল কৃষ্ণ বিশ্বাসের কতিপয় আত্মীয় মিঞা সাহেবের নিষ্ঠার সন্ধান 
পাইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান 
করিয়া বিদায় করিল ; মিঞাজি অঙ্গনেবায় আপ্যায়িত হইয়া প্রেমাঞ্জ 
বর্ষণ করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিল, তাহার পর কুঠীতে উপস্থিত 
হইয়া শাক দিয়া মাছ ঢাকিয়া নায়েব গ্রীনাথ গৌসাইজির নিকট ক্ষণ 
বিশ্বাসের বিরূদ্ধে অন্যায় পূর্বক অনধিকার প্রবেশ করিনা ধনঞ্জয 
দানের অভিযোগ করিল। নায়েব দেখিল দ্বিতীয়বর্গ ফল লাভের 
একটি চমৎকার দাও উপস্থিত! সে কবঞ্চবিশ্বাসকে কুঠীতে ধরিয়। 
লইয়া গিয়া ধনগয়ের দক্ষিণ! নগদ একশত মুদ্রা তাহার নিকট দাবী 
করিয়া বসিল। বলা বাছুলয, কৃষ্ণবিশ্বাস দক্ষিণা সঙ্গে লইয়া গোস্বামী 
প্রভুর জীচরণ দর্শনে যাত্রা করিবার কথ। ভুলিয়া গিয়াছিল ; তাহার 
কাছা ও কৌচা ঝাড়িয়া দক্ষিণার সন্ধান না পাইয়া গোস্বামী প্রভু 
কাজির বিচারে প্রবৃত্ত হইল ; নে কৃষবিশ্বাসের নিকট আবু বিশ্বাসের 
বরাবর এক শত টাকার হাণ্ডনোট লিখাইয়া লইল। হাওনোটের 
মেই একশত টাকা আবু বিশ্বাসের নিকট- আদাঁয় লইল। কিন্ত আবু 
ক্ষ্ণবিশ্বাসের নিকট হ্থাওনোটের সেই টাকা বিস্তর চেষ্টাতেও আদার 
করিতে পারিল না। নায়েব যখন শুনিতে পাইল রুষ্ণবিশখাস আবু 
বিশ্বাসের অধিকৃত হাওনোট যা তা” কাগজ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার 
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চেষ্টা করিতেছে, তখন সে আবু বিশ্বাস ও “তন্ত বৌনাই” মোজাহার 
আলি বিশ্বাসের সহিত ষড়মন্ত্র করিয়া কুষ্বিশ্বাসকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করিল ; কিন্তু তিনজনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার কেশ 
স্পর্শ করিতে পারিল না ! 

কু বিশ্বীসের নিকট বলপূর্ববক হাওনোট লেখাইয়! লওয়া নায়েব 
গোস্বামী প্রভুর চরম অত্যাচার নহে, ইহা পাঠকগণের সুবিদিত। 
কিন্ত নায়েবের অত্যাচার দিন দিন গ্রজাসাঁধারণের সহিষ্ণুতার সীম। 
অতিক্রম করিল।  কুঠীর আমলা হইতে পাইক পর্য্যন্ত সকলেই 
জমীদারীর এলাকা মধ্যে এক একটি ‘লাট সাহেব’ । অনেক বিষয়ে 
লাট সাহেব অপেক্ষাও বড়, কারণ লাটেরাও স্ব স্ব সীমার মধ্যে প্রচলিত 
আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, কিন্ত এই সকল ক্ষুদ্র লাটের 
স্বেচ্ছাচারের সীমা ছিল না, তাহার. কার্যযসিদ্ধির জন্য সর্বদাই আইন ও 
শিষ্টাচার বিগহিত কার্যে লিপ্ত থাক্ষিত। দরিদ্র মুসলমান প্রজাগণের 
প্রতি আদেশ ছিলি-_তাঁহারা তাহাদের ঘরের মুরগী ও মুরগীর ডিম্‌ 
কুগ্নীতে সরবরাহ করিবে, এবং কর্তীর৷ দয়া করিয়া! বে মুল্য দিবে, 
তাঁহাই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, আপত্তি করিলেই বিপদ; 
তাহাদের ক্ষেতে যে সকল শাক-সন্জী উৎপন্ন হইবে তাহা হুজুরদের 
ভেট দিয়া আসিতে হইবে, তাহার কোন মুল্য নাই; কুঠীর লোকেরা 
তাঁহাদের নিকট জালানী কাঠ লইয়াও তাহার মূল্য দেওয়া আবশ্যক 
মনে করিত না! কিন্ত তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অত্যাচার এই যে, 
অনেক প্রজাকে তাহাদের ইচ্ছামত সময়ে স্ব-ন্থ জমী আবাদ করিতে 


.. দেওয়াই হইত না, নিজেদের চাষ আবাদের কাজ বন্ধ রাখিয়। 
₹_ তাহাদিগকে নামমাত্র মজুরীতে কুগীতে গির! খাটিতে হইত। পরার 


ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, অতি প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করিয়া নিগের কাঁজে 
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চলিয়া যাইত ; কুঠীর পাইক হালসানারা বখন দেখিল তাহাদের ধরিয়া 
আনিতে গিয়া বাড়ীতে পাওয়া বায় না, সকলেই কাজে চলিয়া গিয়াছে, 
তখন হালসানা পাইকেরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাহাদের বাড়ীতে ধরণা 
দিত, এবং জোর করিয়া তাহাদিগকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া যাইত। 
অগত্যা শ্রমজীবী ও চাষী প্রজার! নিরুপায় হইয়া এক প্রহর রাত্রি 
থাঁকিতেই গৃহত্যাগ করিয়া নিজের কাজে যাইতে আরম্ভ করিল । 
কুঠীর পাইক হালসাঁনারা অতি প্রত্যুষেও তাহাদের বাড়ী গিয়া বিফল- 
মনোরথ হইরা ফিরিয়া আসায় নায়েব “প্রজাবেটা’দের নষ্টারীর পরিচয় 
পাইয়া রাগিয়া আগুন হইল, বোধহয় এই ভাবিয়া বিস্মিতও 
হইল যে, 
“চিরদিন অর্ধাশনে কেটে গেছে যার 
আজও তার অনসন হ’ল না অভ্যাস !” 
যাহাহউক, নায়েব অতঃপর মধ্যরাত্রে হাঁলদাঁন! পাইক পাঠাইয়া 
দেই গভীর রাতরেই গ্রজ্ানিগকে তাঁহাদের বাড়ী হইতে কুগীতে ধরিয়া 
আনিয়া চোরের স্তায় আটক করিয়া রাখিতে লাগিল। অনেক গুলা 
নিজের ক্ষেত খামাঁরে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া গৃহে ফিরিয়াঁও 
শাস্তিলাভ করিতে পারিত না; রাত্রে আহারাদির পর তাঁহারা হয়ত 
শয়ন করিয়াছে--না! হয় তাহাদের কুটারে বসিয়া ভ্্রীকন্ঠাঁদের সহিত 
তাহাদের তুচ্ছ সুখছুঃখের গল্প বলিতেছে, এমন সময় যেসকল বরকন্দাজ 
সুযোগের প্রতীক্ষায় তাহাদের কুটারের পশ্চাতে বা কুটার সন্নিহিত বৃক্ষের 
: অন্তরালে লুকাহিয়া থাকিত, তাহারা লঙ্কা লাঠী ঘাঁড়ে লইরা তাহাদের 
কুটীরে গ্রবেশ করিত এবং তাহাদিগকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া গিরা 
সারারাত্রি তাহাদিগকে করেদ করিরা রাখিত, পরদিন তাহাদিগকে 
জেলখানার কয়েদীর মত কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করিত, তাঁহার পর 
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কাজ শেষ হইলে তাহাদিগকে গোটাকতক পরূস! ‘জলপানী’ দিয়া দে 
দিনের মত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিত। তাহাদের ভাগ্যে যে 
পারিশ্রমিক মিলিত তাহা একজনের এক বেলার উদরান্ন সংস্থানের 
পক্ষেও যথেষ্ট নহে ! কিন্তু হুই একদিন নহে--কুঠির কাছের জন্য বহু 
লোককে এই ভাবে দিনের পর দিন মাঁসের পর মাস ধরিয়া অর্ধাশনে 
কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। 

মুচিবাড়িয়ার পুলিশের কর্তা ইনস্পেষ্টর দেবেন্দ্র দত্ত এসকল 
অত্যাচারের কথা শুনিয়াও শুনিতেন না ; উৎপীড়িত কোন প্রজা 
তাহার নিকট অভিযোগ করিতে যাইলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহাকে 


“... হীকাইয়া দিতেন ; কারণ তাহার নিকট কর্তব্যের খাতির অপেক্ষা 


হাম্‌ক্রি সাহেবের ‘রজত পরয়জারে'র খাতির অধিক ছিল। হাঁমূজি 
সাহেব তাঁহাকে কুঠিরই একটি বড় আমলা মনে করিতেন ; ইন্সপেক্টর 
দত্তও তাহার সকল আদেশ পুলিশের বড় সাহেবের আদেশের মত মাথা 
পাতিয়া লইতেন ! নরেশ দারোগা মুচিবাড়িয়ায় আলিয়াই দেবেজ 
দক ইন্স্পেক্টরের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন একথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
ইন্স্পে্টর শ্রীনাথ নায়েবের পরম বন্ধু, কিন্তু নরেশ দারোগা নায়েবের 
কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাঁখিতেন না। পূর্বে যে খুনের মামলার কথা 
বলিয়াছি, তাহার তদন্তের সময় নায়েব ক্ষ বিশ্বাসের স্বন্ধে খুনের দায়িত্ব 
চাঁপাইয়া তাহাকে বিপন্ন করিবার জন্য নরেশ দারৌগাকে অনুরোধ 
করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াঁছিল। এজন্য ইন্ল্পেক্টর ও নায়েব 
একযোগে দারোগার ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা করিতে লাগিল । 

নরেশ দারোগা স্থির করিলেন তিনি ইন্সপেক্টর বা তাহার দোস্ত 
নায়েবের ভয়ে কর্তব্যপথ ত্যাগ করিবেন না, যদি ইহাতে তাহাকে 
বিপন্ন হইতে হয়--সেই বিপদ. তিনি তাঁহার কর্তব্য পালনের পুরস্কার 
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বলিয়া মাথা পাতিয়া লইবেন। একদিকে কুঠীর মহাঁপরাক্রান্ত 
ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব এবং তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত সর্বপ্রকার 
নি্ুরাচরনে অভ্যন্ত নায়েব প্রীনাথ গৌনাই। অন্ত দিকে সহজ সহস্র 
নিরন্ন, জীর্ণদেহ, দুর্বল, উৎপীড়িত অসহায় প্রজা তাহাদের নিত্য 
ও ডচ্ছুসিত অশ্রু প্রবাহ ॥ একদিকে বিপুল বৈভব সম্পন্ন জমীদার 
প্রদশিত রজত পয়জারের ঝন্বন্ঠন্ঠন্‌ শব্দ, অন্যদিকে সম্বলহীন, হতাশ 
প্রল্নার কাতর আর্তনাদ ! একদিকে সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, নানা সুখ ও 
স্থবিধার প্রলোভন, অন্যদিকে অপমান, বিপদ, উপরওয়ালার জকুটী, 
পদে পদে লাঞ্চনার আশঙ্কা । নরেশ দারোগা বড় দ্বিধায় পড়িলেন ; 


কিন্ত তিনি নিত্য নিগৃহীত নিঃস্ব, সদা শঙ্কিত প্রজাপুঞ্জের আর্তনাদে . 


বিচলিত না হইয়া থাকিতে গারিলেন না। পুলিশকণ্মচারীর মধ্যে যে 
গুণ নিতান্ত বিরল সেই কর্তব্যনিঠাকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। 
পুলিশ কর্মচারীরা মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া নানা তাবে কুগীর ও কুঠার 
আমলাগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ধাহাকে উৎপীড়িত 
পরা পঞ্জের পক্ষ সমর্থনের জন্য কুঠীর স্বার্থের প্রতিকূলে দীড়াইতে হইবে, 
কুঠীর কিছুমাত্র সহায়তা প্রার্থনা তাহার আত্মসন্থানের নিদর্শন নহে । 
এইজন্য নরেশ দারোগা আলানী কাঠ ও খুঁটে, শু অরহর গাছের 
গোড়া প্রভৃতি চাষী গৃহস্থগণের নিকট ক্রয় করিয়া ইন্ধনের অভাব দূর 
করিতে লাগিলেন ; যে সকল সামগ্রী তাঁহার ইঙ্গিত মাত্র ভূতে তীহার 
বাসায় বহিয়া আনিয়া দিতে পারিত, জীবিকানির্ধাহের জন্তু তাহা তিনি 
অনেক অন্থবিধা ও কষ্ট সহ করিয়া স্বয়ং সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
হাঁম্‌ক্রি সাহেবের কর্ম্মচারীরা প্রায়ই নরেশ বাবুকে আপ্যায়িত 
করিতে আৰিত ; তাহারা কথাপ্রনজে তাহাকে বলিত, অন্তান্ত 
দাযোগানা। মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া হাম্ক্রি সাহেবকে প্রত্যহ সেলাম দিতে 
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বাইতেন, এবং সাহেবের অনুগ্রহে তাহারা ‘রাজার হালে’ থাঁকিতেন ১ 
তাহাদিগকে কখন কোঁন অভাবের কষ্ট সহ করিতে হইত না) এমন 
কি তাহারা মুচিবাড়িয়ায় বদলী হইয়া আসিয়া ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্গে 
যে ‘আমানতি’র (৭৩০51) খাতা খুলিতেন, বছর না৷ ঘুরিতেই তাহা 
ফুরাইয়া যাইত !-_তিনি এ সকল সুযোগ হেলায় হারাইতেছেন কেন? 
নরেশনাবু তাহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইবার পাত্র ছিলেন না: 
তিনি জানিতেন, মৎস্ত-শিকারী নিঃস্বার্থ ভাবে বড়শীতে টোপ, গিয়া 
গভীর জলবিহারী রুই কাতলার সম্মুখে নিক্ষেপ করে না। আদান- 
প্রদান জগতের চিরন্তন নিয়ম ; কিছু লইতে হইলেই বিনিময়ে কিছু 
দিতে হইবে। সেই দান তুচ্ছ নহে--তাঁহাকে কর্তৃব্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মভয়, 
বিবেক বিসর্জন করিতে হইবে, প্রতিকারপ্রার্থী উৎপীড়িত প্রজার 
কাতর আৰ্তনাদে বধির হইতে: হইবে, তাহাদের দীন নেত্রের নিত্য 
প্রবাহিত অশ্রর উৎস পদাঘাতে কদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পক্ষে 
ইহা অসম্ভব । হাম্ফ্রি সাহেবের আমলা ও মৌসাহেবের দল ব্যর্থ- 
মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল । 
কয়েক দিন পরে হামৃক্রি সাহেব নরেশ দারোগাকে কুঠিতে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন; দারোগ| বিষম সমন্তায় পড়িলেন, সাহেবের উদ্দেশ্য তিনি 
বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু সাহেবের অনুরোধ রক্ষা না করিলে শিষ্টাচার 
বিগঠিত কান্দ হইবে, সাহেব আপনাকে অপমানিত মনে করিবেন 
ভাবিয়া দারোগা অগত্যা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব 
তাহাকে দেখিবামাত্র গরম হইয়| মাঝদিয়ার গ্রামের খুনের মামলার 
তদন্তের কথা তুলিলেন, এবং কৃষ্ণ বিশ্বাসকে কিন্ত গ্রেপ্তার করা হয় 
। নাই, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন, মেন হামৃক্রি সাহেবই তাহার 
উপরওয়াল| পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ! নরেশ দারোগা সাহেবকে 
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জাঁনাইলেন, তিনি তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত মনে করিয়াছেন তাহাই 
করিয়াছেন। সাহেব অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া, ভবিষ্যতে 
সম্বাইয়া” চলিবার জন্য উপদেশ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। 
নরেশবাবু বুঝিলেন, সাহেব স্থযৌগ পাইলেই তাঁহাকে দংশন করিবেন 3 
কিন্তু সেজন্য তিনি উৎকন্ঠিত হইলেন না। 

আমলাদের অনুষ্টিত যে সকল অন্যায় কাজ সম্বন্ধে নরেশ দারোগা 
রিপোর্ট পাইতেন, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নরেশবাঁবু 
কোন চুরি মামলার তদন্তে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, নায়েব আসামীদিগকে 


কুহিতে ডাঁকাইয়৷ আনিত, এবং তাহাদের নিকট কিছু নজর আদায় * 


করিয়া তাহাদিগকে অভর দান করিত। নায়েব তাহাদের মুরুব্বি 
হইয়া নানা ভাবে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিত। সাক্ষী তৈয়েরী করা, 
সাক্ষী ভাঙ্গান তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল; তাহার তদ্রির কৌশলে 
অনেক সত্য মামলা ফাসিয়া যাইত,, কারণ মামলার প্রমাণ সাক্ষীর 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নায়েবের বে-আইনি_ কার্য্যের বিবরণ যে 
কাগজে দারোগা কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইত তাহা দেবেন্দ্রবাবু ইনস্পেন্টচ্রর 
হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন 
থাকিতেন! নরেশবাবু বে সকল মামলা কোর্টে পাঠাইতেন, নায়েব 
দেই সকল মামলায় তাহার বিপক্ষতাচিরণ করিয়া মামলাগুলি নষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিত এবং অনেক স্থলেই কৃতকাৰ্য্য হইত। এইরপে 
নায়েব এক ঢিলে ছুই পাখী মারিত, তাঁহার বিলক্ষণ অর্থাগম হইত, 
সঙ্গে সঙ্গে নরেশ দাঁরোগাকে সময়ে সময়ে অপদস্থ করিয়া সে আত্ম- 
প্রসাদে স্বীত হইত! ইন্সপেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত সেই সকল মাঁমলা 
দারোগা নরেশ সরকারের অপাঁরদশিতার ফল বলিয়া তীব্র মন্তব্য 
প্রকাশ করিতেন । 


টিটি তা 


চ ০, 
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মুচিবাড়িননা অঞ্চলের প্রজা সাধারণ নিত্য: নানাভাবে উৎগীড়িত 
হইয়াও বহুকাল বাঁবৎ পুলিশের নিকট স্তাব্য সাহায্যে বঞ্চিত ছিল; 
সুতরাং উৎপীড়িত হইয়া তাহারা যে দারোগা নরেশ বাবুর নিকট 
কোনরূপ সাহায্য পাইবে--এ আশা তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। 
পুলিশকে তাহারা কুঠীর আশ্রিত জীব মনে করিয়া সন্দেহের চক্ষে 
দেখিত ; এমন কি পুলিশ তাহাদের অন্থকুলে কোন কথা বলিলে 
তাঁহাতেও দুরভিসন্ধির আরোপ করিত! থানায় গিয়া অভিযোগ 
করিতেও তাহাদের সাহস হইত না, পাছে দারোগা কুঠীতে গিয়া 
নষ্টামী” কথা প্রকাশ করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে তাহাদিগকে 
অধিকতর নির্যাতন সহ করিতে হয়। সুতরাং নরেশ দাঁরোগা'ও 
তাহাদের বিপক্ষতাঁচরণ করিবেন_-ইহাই তাহাদের ধারণা হইয়াছিল। 

নরেশ বাবু, অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, গ্রাম্য চৌকিদ্বারের! 
তাহাদের এলাকায় সংঘটিত দাঙ্গা, হাঙ্গামা, চুরি, ডাঁকাতি। খুন 
জখম সংক্রান্ত যে সকল সংবাদ মুচিবাঁড়িয়ার লইয়া আসিত তাহা 
প্রথমে কুচীতে জানাইয়া, পরে থানায় আসিয়া “এত্রেলা' করিত। 
বলা বাহুল্য, নায়েবের আদেশেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল 
এবং বহুদিন হইতে নির্বিপ্লে ইহা! চলিয়া আসিয়াছিল। ভূতপূৰ্ব 
কোন দাঁরোগাই ইহার প্রতিবাদ কর! আবশ্যক মনে করেন নাই। 
নরেণবাবু দারোগা, এই প্রথা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করিয়। 
চৌকীদারদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন। চৌকীদারেরা দারোগার 
রিপোর্টের কথা শুনিরা উৎকঠ্ঠিত ও ভীত হইয়া এ সম্বন্ধে আন্দোলন 
আরম্ভ করিল, স্থতরাং কথাটা সেই অঞ্চলের প্রজাসাঁধারণের 
কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না! তাহাদের ভরসা হইল.--এই 
নুতন'দারোগাঁটি অন্তান্য দারোগার মত নহেন, তাঁহার নিকট কুঠির 
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অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে তাহা অরণ্যে রোঁদনবৎ 
নিক্ষল হইবে না। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রজারা তাহাদের অভিযোগ 
থানায় জানাইতে আরম্ভ করিল। নরেশবাবুও প্রজাদের সকল 
অভিযোগ, উল্লেখযোগ্য সকল সংবাদ থানার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ.করিতে 
লাগিলেন। ইন্্‌স্পেষ্টর দেবেন্্বাবু তখন ব্যাজে খেলিতে আরম্ভ 
করিলেন। থানার ডায়েরীতে যে সকল সংবাঁদ লিপিবদ্ধ হইত, তাহার 
বিবরণ তিনি, কুঠিতে গিয়া সাহেবকে বলিয়া আসিতে লাগিলেন। 
থে সকল সংবাদ ইন্‌ম্পেষ্টর দেবেন্দ্র বাবুকে না জানাইলেও চলিত, 
দারোগা নরেশ বাবু তাহ! দেবেন্দ্র বাবুর অজ্ঞাতসারেই কোর্টে পাঠাইয়া 
দিতেন ; এইরূপ কতকগুলি ঘটনার বিবরণ তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোর্টে 
যাওয়ার পর শমন, নোটীশ প্রভৃতি জারী হইয়া গেল। সুতরাং শমন 
বা নোটীশ জারীর পূর্বে সাহেব বা সাহার নায়েব সেই সকল ঘটনার 
সংবাদ জানিতে না পারায় অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ইন্ল্পেক্টর 
দেবেকবাবুর কৈফিয়ৎ চাহিলেন। মুরুব্বি হামৃক্রি সাহেবের ক্রোধে 
বিচলিত হইয়া ৰেবেন্দবাবু নরেশ দারোগার নিকট আক্ষেপ করিনা 
বলিলেন--তিনি ইনস্পেক্টর দারোগার মাখার উপর থাকিতে তাঁহার 
সহিত পরামর্শ না করিয়া কোর্টের সহায়তা গ্রহণ ঘোড়া ডিঙ্গাইয়! 
ঘাস খাওয়ার মত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কাজ । যে কাজে তাহাকে অপদস্থ 
হইতে হয়--তাহা করা দারোগার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত ও অশোভন 
ইত্যাদি । দারোগা বাহা করিয়াছিলেন তাহা আদৌ অবৈধ নহে, সুতরাং 
বৈধ উপায়ে দারোগাকে দমন করিতে না পারিস অন্ত উপায়ে দারোগাকে 
জব্দ করিবার জন্য দত্তজা নানা প্রকার ফন্দী ফিকিরের সহায়তা! গ্রহণ 
করিলেন। তিনি নরেশবাবুর নিরপেক্ষ ভাবে কর্তব্য সম্পাদনে অত্যন্ত 
মস্থবিধা_ ভোগ করিতে লাগিলেন ১ কিন্তু বুঝিতে পারিলেন নরেশ 


্ম আস 
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দারোগাকে মুচিবাড়িয়া হইতে তাড়াইতে না পারিলে তাহার মানমন্তরম 
এবং সাহেব ও নারেবের স্বার্থ অব্যাহত রাখা অসম্ভব হইবে । স্থতরাং 
তিনি নায়েব ও সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নরেশ দারোগার 
বিরুদ্ধে বড়মন্ত্র আরম্ভ করিলেন । 

অতঃপর সীমান্ত সামান্য বিষয় লইয়া ইন্সপেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত নরেশ 
দারোগার বিরুদ্ধে পুলিশ সাহেবের নিকট, রিপোর্ট পাঠাইতে লাগিলেন ; 
প্রীনাথ নায়েব বলিয়! বেড়াইতে লাগিল, “মাহে শীঘ্রই নরেশ দারোগার 
অযোগ্যতার কথা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুঠীর বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত 
করিয়া শাপ্তিভঙ্গের চেষ্টার কথা পুলিশ সাহেবকে জানাইবেন, তাহা 
হইলেই জৌকের মুখে চুণ পড়িবে, মুচিবাড়িয়ায় দারোগাগিরি করা 
ঘুচিয়া যাইবে । বাছাধন ঘুঘু দেখিয়াছেন, শীত্রই ফাঁদ দেখিবেন। 
একটা দারোগাঁকে তাড়াইয়া দেওয়া! একটুও শক্ত কাজ নয়, ও কেবল 
“মাছি মেরে হাঁত গন্ধ” করা; কিন্ত উপায় নাই নরেশ দারোগার 
“আন্পর্ধা” বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে; শান্সেই ত লেখা আছে 'দর্বমত্যস্ত 
গ্হিতম্‌’। শান্সের কথা কি মিথ্যা হইবার মো আছে?” 

নরেশ দীরোগা এইরূপ ভয় প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না ; তিনি 
দরিদ্রের সন্তান হইলেও চাকরীর মায়ায় কর্তব্যজ্ঞান বিসর্জন করিলেন 
না। কিন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র আর্ত হইয়াছিল তাহা বে 
নিষ্ফল হইবে না, তাহা তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন। কারণ অল্পদিন 
পরেই একদিন হঠাৎ পুলিশ সাহেব মূচিবাড়িয়ায় শুভাঁগমন করিয়া 
হামৃক্রি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, অতিথিসৎকারের ঘটা দেখিয়! 
নরেশ দারোগা বুঝিতে পাঁরিলেন--এসকল তাহারই শ্রান্ধের আয়োজন । 
হামৃক্রি সাহেব ও দেবেন্দ্র দত্ত শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করিয়া পুলিশ সাহেবকে 
বিদায় দান করিবার অব্যবহিত পরেই নানা অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া 


নায়েব মহাশয় ৩২০ 


নরেশ দারোগার কৈফিয়ৎ তলব হইতে লাগিল।. কিন্ত হামক্রি সাহেব 
পুলিশ সাহেবের এই মৃদু মুষ্টিবোগে ন্ট হইতে পারিলেন না।. কুঠীর 
আজ্ঞাবহ জুম্মন 'সেখ নামক একটি ভ্রষ্টচরিত্র মুসলমানকে দিয়া নরেশ 
দারোগার বিরুদ্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট কোটে একটা ফৌজদারী মামলা দায়ের 
করা হইল। নায়েব, ও তাহার কারপরদাজেরা স্থানীয় তদন্তকালে 
ফরিয়াদীর অভিযোগের সমর্থক,কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না । 
মামলা ফাসিয়| গেল, অগত্য! নরেশ দারোগাকে স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে 
পুলিশ সাহেবের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে 
পুলিশের বড় সাহেব জেলার সদরে সফরে আসিলে জেলার পুলিশ 
সাহেব ও ইন্্‌স্পেষ্টর দেবেন্দ্র দত্ত নরেশ দারোগাকে বদলী করিবার জন্ত 
অনুরোধ করিলেন। তদন্ুদারে বড় সাহেব নরেশ দারোগা সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “The report about his work from 
the Inspector is far from satisfactory and he asks for 
his removal, as he is unable to deal satisfactorily with 
crime in his jurisdiction, as the officer is inclined not 
to assume an impartial attitude with the people of his 
Jjurisdiction’—ইত্যাদি। নরেশ দারোগ। কুঠির পক্ষাবলম্বন করিয়া 
উৎপীড়িত নিরীহ প্রজাগণকে চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহার 
নিরপেক্ষতা (impartial attitude ) প্রতিপন্ন হইত, এবং তাহার 
কাৰ্য্যপ্ৰণালী সন্তোষজনক (5520008 ) বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। 
আমলাতন্তের উচ্চপদস্থ সত্যের হাজার হাজার টাকা বেতন লইয়া 
প্র্জাপুঞ্জের স্বার্থরক্ষার কিরূপ অবহিত, প্রজার অর্থে প্রতিপানিত হইয়া 
বিচার বিতরণে কিরূপ অত্যন্ত এই মন্তব্যই তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত 

কিন্ত এত কাণ্ডের পরও মুচিবাড়িয়া হইতে নরেশ দারোগার 


৩২১ নায়েব মহাশয় 


বদলী ঘটিয়া উঠিল না! তথাপি ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত ভগ্নোৎসাহ 
হইলেন না। তিনি তাহার জিদ বজায় রাঁখিবার জন্য চেষ্টারও ক্রটি 
করিলেন না। এত দিন পরে তিনি প্রকাশ্তভাবে নরেশ দাঁরোগার * 
শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, কারণ, এরূপ না করিলে, কুঠিতে তাঁহার 
সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। নরেশ দারোগার সহিত 
তাঁহার বিরোধের কথা লইয়! মুচিবাড়িয়ার সর্বত্র তুমুল আন্দোলন 
আরম্ভ হইল। উৎপীড়িত নিরাশ্রয় দরিদ্র প্রজাঁরা যখন জানিতে 
পারিল, তাহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া, নরেশ দারোগা তাঁহার 
উপরওয়ালাদের বিষঢৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহাকে 
তাহাদের বিপদের বন্ধু মনে করিয়া, সাহায্য প্রার্থনায় দলে দলে তীহার 
নিকট আসিয়া, নূতন নূতন অত্যাচারের সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে 
লাগিল। ক্রমে অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিল। নরেশ দারোগার 
অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিবার জন্তই যেন সেই সকল পৈশাচিক 
নির্যাতনের অবতারণা ! 

“এক দিন প্রভাতে কুঠীর হালসানা একটি দরিদ্র মুসলমান মজুরের 
কুটারে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে ও তাহার বয়স্ক পুত্রকে কুঠির কাঁজের 
জন্য জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহার! কুঠিতে নীত 
হইবার পূর্বেই, মজুরের পুক্রটি হাঁলসানার কবল হইতে মুক্তিলাভ 
করিবার জন্য, উৰ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। তখন হাঁলসানার 
দল তাহাকে ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম দেওয়ার জন্য তাহার অনুসরণ 
করিতে থাকে। নরেশ দারোগার নিকট হাঁলসাঁনার এই অত্যাচারের 
সংবাদ পৌছিলে, তিনি জেলার ম্যাজিছ্রেটকে এই ঘটনার কথা রিপোর্ট 
করিলে, ম্যাজিষ্রেটের আদেশে পাইক হাঁলসানা জাতীয় দ্বিপদ 
কুকুরগুলির এই প্রকার অত্যাচার রহিত হয়। মুসলমান মজুরটি সাম 


২১ 
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করিয়া দারোগাকে এই অত্যাচারের সংবাদ দিতে আসিয়াছিল শুনিয়া 
সন্নিহিত গ্রামসমূহের শ্রমজীবীৱর্শ তাহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিতে 
লাগিল, নরেশ দারোগাকে তাঁহাদের রক্ষাঁকর্তা মনে করিয়া, তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল, এবং মজুরেরা দলবদ্ধ হইয়া 
প্রতিজ্ঞা করিল, জীবন থাকিতে আর তাহারা কুঠির কাঁজ করিবে না। 
এইরপে ধৃমায়মান বহি এক মুহূর্তে দপ. করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! 


উপসংহার 

মুচিবাড়িয়ার এলাকাধীন গ্রামসমূহের শ্রমজীবী ও কুষিজীবী 
প্রজাপুঞ্জকে কুহীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া, ম্যানেজার হাম্‌ক্তি 
সাহেব ও শ্রীনাথ নায়েবের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। শ্রীনাথ তখন 
পর্য্যন্ত তাহার ভ্রাতা জ্যোতিশ ডাক্তারের অনিষ্ট চেষ্টার বিরত হয় নাহি। 
শ্রীনাথ এই সুযোগে হামূক্রি সাহেবকে বুঝাইয়! দিল, ক্ষ্োতিশই নরেশ 
দারোগার সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া প্রজাপুঞ্জকে ক্ষেপাইয়া 
তুলিয়াছে। নে ব্যবসায়ের মতলবে গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া কুষকদিগ্বের 
খামার হইতে রবিশস্ত সংগ্রহ করিতেছে এবং কার্য্যোদ্ধারের ভন্ত 
তাহাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেগ্ঠে কুঠীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উত্তেজিত 
করিতেছে! কোন কল্পিত ব্যাপার সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন কর! শ্রীনাথের 
পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন ছিল না; যুক্তি-তর্কের সাহায্যে দিবা দ্বিপ্রহরকে সে 
মধ্যরাত্রি বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিত। এবং তাহার উক্তি ও যুক্তির 
সমর্থনের জন্য যে সকল প্রমাণের আবশ্তক, তাহাঁও সে অতি সহজে 
সংগ্রহ করিতে পারিত। জ্যোতিষ ডাক্তার রবিশশ্ত ক্রয়ের উপলক্ষে 
গাঁমে গ্রামে গিয়া, নানা মিথ্যা প্রলোভনে বর্বর প্রজাদের কুঠীর বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করিতেছে ₹__-কয়েকজন সাক্ষী দ্বারা নায়েব ইহা সাহেবের 
নিকট সপ্রমাঁণ করিল। সুতরাং হাঁমৃক্রি সাহেবের বিশ্বাস হইল, নিমক- 
হারাম জ্যোঁতিশ ডাক্তারই কুঠীর প্রধান শক্ত !_ হামূক্রি সাহেব ক্রোধে 
গর্জন করিয়া উঠিলেন, এবং জ্যোতিশ ডাক্তারের গোল্তাঁকির প্রতিফল 
প্রদানে কৃতগঙ্কল্প হইলেন। জ্যোতিশ ডাক্তার যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া, 
মুচিবাড়িয়ার বাজারের নিকট বাঁস ও ব্যবসায়ের উপযোগী যে অট্টালিকা 
নির্মাণ করিয়াছিল, হামৃক্রি সাহেব নানা কৌশলে তাহাকে উচ্ছেদ 
সুত্রে তাহা হইতে উঠাইয়া দিলেন । সাহেবের সহিত বিরোধ করিয়া 
মুচিবাড়িরাঁয় বাস করে--এত সাধ্য কাহার? বহু অর্থ-ব্যয়ে কারবার 
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আরম্ভ করিয়া, জ্যোতিশ দেনদার হইয়া পড়িয়াছিল, এই আকস্মিক 
বিপদে সে হতবুদ্ধি হইয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিল ১ সে বুঝিল, তাহার 
দাদাই তাহার শনি, তাহার সর্ধনাশের মূল। দাদার ষড়যন্ত্রে সাহেব 
অকারণ তাহার প্রতি অস্ত হইয়াছেন, ইহা সে সাহেবকে বুঝাইবাঁর * 
চেষ্টা করিল, কিন্ত সাহেব তাহার কোন কথা ত বিশ্বাস করিলেনই না, 
অধিকন্ত সাহেব তাহার শেষ অবলম্বন মুচিবাড়িয়ার ডাক্তারখানার 
চাকরী হইতে তাহাকে পদচ্যুত করিলেন, তাহাকে কুঠীর এক্রিদীমানায়” 
আসিতে দিলেন না। মর্ন্মাহত জ্যোতিশ মাথায় হাত দিয়া বদিয়া 
পড়িল, হতাশ ভাবে বলিল, “দাদা, এত দিনে তোমার মনক্কামনা পূর্ণ 
হইল, আমি ত পথের ফকির হইলাম ; কিন্ত তোমার পাপের 
প্রায়শ্চিত্তেরও আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিব, তুমি আর কত দিন 
নায়েবী কর। হামৃক্রি সাহেবের ফোনে পড়িয়া আমি তাহার গোয়েন্দা 
হইয়াছিলাম, স্বার্থের অনুরোধে আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম, গৃহ-ছিদ্র 
তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম_তাহার প্রতিফল পাইলাম, একেবারে 
বিশ হাত জলের নীচে ভুবিলাম। তোমাকেও যদি আমার মত ডুবিতে 
না হয় ত আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নহি |» 

জ্যোতিশের অভিসম্পাত শুনিয়া নরপিশাঁচ শ্রীনাথ নায়েব বিদ্রপ 
ভরে বলিল, “ভ্রাতৃদ্রোহের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। মাদার-গাছে 
দাদ চুল্কাইতে যাওয়ার এই ফল। উহার অভিসম্পাতকে আনি 
খোঁড়াই কেয়ার করি। “ধেড়ের শাপে গাং শুকোবে না? ।* 

জ্যোতিশের সর্বনাশ করিয়া গ্রীনাথ নায়েব তাহার অবশিষ্ট শত্রু 
মনোমোহনের সর্বনাশ-দাধনে ক্ৃতসঙ্ল্ন হইল। ক্ষ্যপুর কুঠীতে 
মনোমোহন তখনও নারেবী করিতেছিলেন, তাঁহার অনিষ্ট সাঁধনের জন্য 
শ্ীনাথ নায়েব বহুবার বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা পাঠকগণের 
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স্মরণ থাকিতে পারে, কারণ মনোমোহন সকল বিষয়েই তাহার অপেক্ষা 
যোগ্যতর কর্ম্মচারী এবং তিনি গ্রীনাথের সকল উন্নতির মূল, তাঁহার 
অসহায় অবস্থার একমাত্র হিতৈমী মুরুব্বি ভূতপুর্ব নায়েব সর্বাঙ্গ 
সান্ডালের জামাতা । তাহার সর্বনাশ না করিতে পারিলে, শ্রীনাথ সম্পূর্ণ 
নিরাপদ নহে--তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। স্র্য্যপুর কুঠীর ম্যানেজার 
হড্‌সন সাহেব শ্রীনাঁথের সকল যড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া, স্বীয় পক্ষপুটে 
মনোমোহনকে রক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া শ্রীনাথ হড্‌_সন মাঁহেবকেও শক্র 
মনে করিতেছিল। তাহাকে ও মনোমোহনকে পদচ্যুত করিবার জন্য, 
শ্রীনাথ নূতন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে স্থির করিল, তাহার 
সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য কৃর্য্যপুর অঞ্চলের কতকগুলি প্রজার সাহায্য 


“ অপরিহার্য্য। তাহাদের সাহায্েই মিঃ হডসনের ও মনোমোহনের 


অবোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবে । শ্রীনাঁথের কৌশলে হৃধ্যপুরের বহুমংখ্যক, 
প্রজা হডসনের ও মনোমোহনের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। মিঃ 
হড দন বা মনোমোহন গোস্বামী-প্রতুর কুট কৌশল বুঝিতে না৷ পারিয়া, 
সেই, সকল প্রজাঁকে বিদ্রোহী বলিয়া সদরে রিপোর্ট করিলেন। শ্রীনাথ 
হামৃক্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, সে ঘটনাস্থলে গিয়া বিদ্রোহী প্রজাদের 
বশীভূত করিতে পারিবে । সাহেব তাহার অঙ্গীকাঁরে নির্ভর করিয়া, 
তাহার সর্য্যপুর গমনের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। সে সর্প হইয়া 
দংশন করিয়াছিল-_এখন রোজা হইয়া ঝাঁড়িতে চলিল ; এবং বিদ্রোহী 
প্রজাদের গ্রামে উপস্থিত হইয়া মিষ্টি বাক্যে ও মিথ্যা প্রলোভনে 
তাহাদিগকে শান্ত করিয়া, মুচিবাড়িয়ার ফিরিয়া আদিল ; সে সাহেবকে 
বুঝাইয়া দিল, হড়্‌সন সাহেব ও তাঁহার নাঁয়েব মনোমোহন মৈত্র 
জমীদাঁরী-পরিচালন কার্যের সম্পূর্ণ অন্নুপযুক্ত। মনোমোহনের উপর 
সকল দায়িত্ব-ভার নিক্ষেপ করিরা, হড়সন সাহেব অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে 
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গোপনে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীনাথ নায়েব ক্রধ্যপুরের ৷ 
যে সকল প্রজাকে কৌশলে বশীভূত করিয়াছিল, _তাঁহাদের সাহায্যে; 


রাখিয়াছিণেন। তিনি ভ্রীনাথ নায়েবের অভিযোগে নির্ভর করিয়া; 
অধ্যক্ষ-সভায় মিঃ হড্রনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন ; কিন্ত মিঃ হাম্‌ক্রি ' 
এই রিপোর্ট পাঠাইয়াই, নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, এই রিপোর্ট 
যাহাতে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া গ্রতিপন্ন না হয়, অধ্যক্ষ-সভায় ৷ 
তাহাকে অপদস্থ হইতে না হয়--এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা কৌশলের: 
সহায়তা গ্রহণ করিলেন। মিঃ হুড়জরন সকলই বুঝিতে পারিলেন।; 
তাহার মনে অত্যন্ত স্বণা হইল । ইতরতা কপটাচরণ ও স্বার্থ সাধনের জন্য 
প্রতারণা প্রবঞ্চনার সাহায্য গ্রহণ তিনি ছোটলোকের কাজ বলিয়া; 
মনে করেন। তিনি বিরক্ত হইয়া, ম্যানেজারের পদ তাঁগ করিলেন, 
শঙ্গে সঙ্গে মনোমোহনও নায়েবী কাৰ্য্যে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইলেন। <! 

কিন্তু এই ব্যাপারে কাণজার্ণের ম্যানেজার হামৃফ্রি সাহেবের পদ 
গৌরব অনুপ রহিল না ; কাঁরণ অধ্যক্ষ-সভা হামৃক্রি সাহেবকেও কর্তব্য ] 
পালনে উদাসীন বলিয়া! তিরস্কার করিলেন এবং করেকটি বিষয়ে তাহার 
ক্ষমতা হাঁস করিলেন। তাহীরই ফলে মনোমোহন কৃরধ্যপুরের নায়েবী ; 
পরিত্যাগ করিলেও, সেই পদ খালি রহিল, হামৃক্রি সাহেব তাহার কোন 
আমলাকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। শ্রীনাথ নায়েব ' 
প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও তাহার শ্তালককে স্ত্যপুরের নায়েবী মসনদে স্থাপন | 
করিতে অম্মর্থ হওয়ায় বড়ই সুজ হইল, এবং দুধের পিপাসা ঘোলে / 
মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মনোমোহনের পুত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তি, 


৩২৭ নায়েব মহাশয় 


তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী॥. মুচিবাড়িয়া এন্টেন্স স্কুলের তিনি 
হেডমাষ্টার ছিলেন। : শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, 
প্রীনাথ নায়েব তাহাকেও নেই পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য নূতন 
এক যড়যস্ে স্ষ্টি করিল। হামৃক্রি দাহেবের করুণায় তাহার এই 
যড়যন্ত্রও সফল হইল, _যনোষোহনের পুজ্র বিনা অপরাধে হেডমাষ্টারের 
পদ হইতে অপনারিত হইলেন। তখন শ্রীনাথ স্বীয় জামাতাকে সেই 
পদে নিযুক্ত করিবার জন্য বথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার এই 
চেষ্টা নিশ্চল হয় নাই, কিন্তু তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেও সেই 
ভদ্র সন্তান শ্বশুরের স্তায় কাওজ্ঞানহীন, ননস্তত্ববর্জ্জিত, নির্লজ্জ রর 
নহেন, তিনি অবজ্ঞার সহিত এই পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা 
অন্ত লোককে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল। মুখের 
গ্রাম ত্যাগ করিয়া নায়েব-জামাত। বে নির্কদ্ধিতার পরিচয় দিলেন, 
তাহা নায়েবের পক্ষে মৰ্ম্মান্তিক ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। 

এইবার নায়েবের প্রধান শক্ত নরেশ দারোগার পাল|। কিন্ত 
নরেশ দারোগার কর্তব্যান্থরাগ ও. নিরপেক্ষ ব্যবহারে চিরনিগুহীত, 
স্ুবিচার-বঞ্চিত, দরিদ্র গ্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে নে সাহ ও বলের সঞ্চার 
হইয়াছিল--তাহা হাঁমুক্রি সাহেব ও শ্রীনাথ নার়েবকে বিষদ ব্যাকুল ও 
শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মুচিবাড়িয়া এলাকার সমস্ত শ্রযঙ্গীবী 
ধর্মঘট করিয়া কুচীর কাঁজ বন্ধ করিয়া দিলে, হাম্্‌ক্রি সাহেবের কাজ-কর্ম্দ 
অচল হইয়া উঠিল, তাঁহার অসুবিধার সীমা রহিল না । অন্ত অস্কুবিধা 
ত দূরের কথা, হামুক্রি সাহেবের বড় সাধের ফুল বাগানে মাাধিক কাল 
জল দেওয়ার জন্যও লোক মিলিল না! হামক্রি সাহেবের ধারণা হইল, 
পালের গোঁদা নরেশ দারোগাকে বদলী করাইতে না পারিলে, এই বিষম 
সমন্তার মীমাংস! হইবে না। অবশেষে তিনি নায়েবের সহিত পরামর্শ, 
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করিয়া, ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্তকে কুঠীতে ডাঁকাইলেন। তাঁহাকে স্পষ্টই 
বলিলেন, তিনি যে কোন উপায়ে হউক নরেশ দারোগাকে সরাইতে 
পারিলে আশাতীত পুরস্কার লাভ করিবেন। দেবেন্দ্র বাবু পুলকিত চিত্তে 
তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া আদিলেন। অতঃপর সাহেবের আদেশে নায়েব 
বিভিন্ন কাছারীর গোমস্তাদিগকে ভাকাইয়া বলিয়া দিলেন, প্রজার 
যেরূপ প্রতিকূল আচরণ করিতেছে, তাহাতে কাজ-কর্ধ অচল হইবার 
উপক্রম। নরেশ দারোগার উৎমাহেই তাহারা এরূপ অবাধ্য হইয়াছে। 
অতএব নরেশ যত দিন মুচিবাঁড়িয়া হইতে বিতাড়িত না হয়, অন্ততঃ 
তত দিন পর্যন্ত যেন কোন প্রজার নিকট জুলুম করিয়া, টাক! আদায় করা 
বা কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাছারীতে ধরিয়া আনা না হয়। নায়েবের 
এই আদেশ প্রচারের পর প্রজাদের উপর জুলুম ও অত্যাচার কতকটা 
হ্রাস হইল, প্রজার! দুই হাত তুলিয়া দারোগাকে আশীর্বাদ করিতে 
লাগিল । বাঙ্গালার পুলিশকে আশীর্বাদ করিতেছে, জমীদাঁরের অত্যাচার 
দমনের জন্য পুলিশের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে, _-বাঁফলাঁয় 
পুলিশ রাজত্বের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল বলিয়াই, এখানে 
এই ঘটনার আমুল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। পুলিশ অস্তরের সহিত চেষ্টা 
করিলে, দেশের লোকের কত উপকার করিতে ও তাহাদের কিরূপ 
বিশ্বাসভাঁজন হইতে পারে, এই ঘটনাই তাহার উজ্জল প্রমাঁণ। 
কিন্ত রজাপ্র্রের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া নরেশ দারোগাকে যেরূপ বিপনন 
হইতে হইয়াছিল, ঘরের ও পরের সহিত নিত্য সংগ্রাম করিয়া, তাঁহাকে 
কিরূপ জর্জরিত হইতে হইয়াছিল, তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া 
পাঠকগণের ধৈর্য্য আঘাত করিবার ইচ্ছা নাই। 

_ এই ঘটনার অব্যবহিত পরে হামক্রি সাহেবের ও ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্র 
দত্তের অবিশ্রান্ত চেষ্টা সফল হইল। জেলার পুলিশ সাহেব নরেশ 
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দারোগাকে বদলী করিয়া, সদরে তাহার চোখের উপর রাখিলেন। 
হামক্রি সাহেব ও প্রীনাথ নায়েব নিশ্বাস ফেলিয়। বাঁচিল! ইন্‌স্পেষ্টর 
দেবেন্দ্র দত্ত সাহেবের নিকট আশাতীত পুরস্কার লাভ করিলেন, তাহা 
চাদির পরজার নহে, একখানি নূতন বাইক ! 
# # ক # 

নরেশ দারোগা মুচিবাড়িয়া হইতে বিতাড়িত হইলে, হামক্রি সাহেব 
ও নায়েবকে পুনর্বার পূর্ব মুর্তি ধারণ করিতে দেখা গেল! হামক্রি 
সাহেবের আদেশে নায়েব হালনানা ও পাইক াঠাইয়া॥ শ্রম্জীবীদের 
ওন্তাদকে কুঠীতে ধরিয়া আনিল। সাহেব ফরিয়াদী হইয়া নিজের. 
এজলাসে তাহীর বিরুদ্ধে ছুইটি অভিযোগ উথাপিত করিলেন, প্রথম, 


' নরেশ দারোগাঁকে দিয়া তাহার সন্মানের লাঘব করা ; দ্বিতীয়, অন্যান্য 


মজুরদের সহিত দল বাধিরা কুঠীর কাজ অচল করিবার জন্য ধর্মঘট 
করা । হাঁমক্রি সাহেব স্বয়ং বিচারক সাজিয়া, অপরাধীর নিতম্বে কুড়ি ঘা 
বেত্র-প্রয়োগের আদেশ দান করিলেন। কুঠীতে সাহেবের সন্মুখেই এই 
দওদান ক্রিয়া আরস্ত হইল । কিন্তু এই মহৎকার্য্য নির্বিদ্নে সুসম্পন্ন না 
হওয়ায় ‘শ্রেয়াংসি বহু বিদ্লানি+_-এই গ্রবাদের মর্যাদা রক্ষা! করিল। 
বিশ্নটা কিরূপ তাঁই এখন বলি। কয়েকজন হালসমান| লগুড় হন্তে 
অপরাধী ওস্তাদকে ঘিরিয়! দীড়াইল, আর একজন মহিমান্বিত ন্যানেজার 
সাঁহেব বাহাদুরের আদেশে ওস্তাদের অঙ্গ-সেবা আরম্ভ করিল। ওস্তাদ 
প্রকাঁও যোয়ান, তাহার দেহেও অসাধারণ সামর্থ ; কিন্ত দণ্ডধারী 
হালনানাঁও দুর্বল নহে, লগুড়ের প্রচণ্ড আঘাত সহ করিতে না পাঁরিয়া, 
ওস্তাদ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ‘আলি!!! “ও আল্লা” শব্দে আর্তনাদ করিয়া 
উঠিল ; আর্তের বন্ধ, নিরাশ্রয় উৎগীড়িতের আশ্রয়, সর্বশক্তির মূলাধার 
অলক্ষ্য থাকিয়া ওস্তাদের এই আর্তনাদ শ্রবণে তাহার লগুড়াহত দেহে 
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আত্মরক্ষার উপযোগী শক্তির সঞ্চার করিলেন কি না, তাহা ক্ষুদ্র মানবের 
অজ্ঞাত ; কিন্ত ছুই একবার আঘাতের পর ওস্তাদ ক্ষেপিয়া গিয়! “রিয়া 
হইয়া! উঠিল; সে এক লক্ষে তাহার সম্ুখবর্তী একজন হাঁলসানাকে 
আক্রমণ করিয়া, তার হাত হইতে বাশের পাঁচহাঁত লম্বা তৈলপক্ 
স্বদঢ় লাঠীখানা চক্ষুর নিমেষে কাড়িয়া লইল, এবং দ্রুত হস্তে সেই লাঠি 
ঘুরাইয়া, সেখানে যে কয়জন হালসানা উপস্থিত ছিল-_তাহাঁদিগকে 
সবেগে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে কি 
অপ্রত্যাশিত ভাবে উৎকট লাঠি সেবা করিয়া কোন দিক দিয়া পলারন 
করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না ।__হামক্রি সাহেব কুঠির বারান্দায় 
বসিয়া কি ভাবে ভাহার আদেশ পালিত হয়, তাহাই দেখিতেছিলেন, 


ওস্তাদের লাঠী বন্‌ বন শব্দে ঘুরিয়া, তাঁহার হালসানাদের ধরাশাদী ' 


করিতেছে দেখিয়া তিনি উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাড়াইয়, ‘পাক্‌ড়ে৷ 
গাক্‌ড়ো” শব্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু সেই উন্মভতপ্রায় ওস্তাদকে পাক্‌ড়াইবার জন্য কেহই 
অগ্রমর হইল নাঃ ওস্তাদ ‘আল্লা হো!” ‘আল্লা হো” শব্দে লাঠি 
ঘুৱাইতে ঘুরাইতে দেই জনতা ভেদ করিয়া অদৃশ্য হইল। তাহার 
লাঠির আঘাতে একজন হাঁলসানার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, 
আঘাত গুরুতরই হইয়াছিল। ওস্তাদ ক্রুতবেগে গ্রামের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া, অন্তান্তি শ্রমজীবীদের নিকট তাঁহার অপমান ও 
নির্ঘ্যাতন-কাহিনী বিবৃত করিরা, তাহাদের সহায়তা প্রার্থনা করিল । 
আগুন পূর্বেই জলির উঠিয়াছিল, অত্যাচার মধ্যে কিছুদিন বন্ধ থাকায়, 
তাহা ধুমায়মান অবস্থায় ছিল ১ ওস্তাদের এই নির্যাতনের পর তাহ 
দাউ-দাউ করিয়া জনিয়! ভীষণ দাবানলের স্যার চারিদিকে ছড়াইয়া, 
পড়িল। শ্রমজীবী সম্প্রদায় একযোগে জমীদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
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বদ্ধপরিকর হুইল, চাষী ক্ষকেরা তাহাদের দলে যোগ দির, চতুর্দিকে 
দল বৃদ্ধি করিতে লাগিল ! তাহারা কুঠির কর্ম্মচারীগণকে বণিল, তাঁহারা 
বছদিন ধরিয়া কুঠির বহু অত্যাচার সহ করিয়াছে, সাহেব জোর 
করিয়! তাহাদিগকে দিয়া নীল বুনাইয়া লইয়াছে, তাঁহারা মাথার ঘাম 
পাঁয়ে ফেলিয়া জমীর ‘পাট, করিয়াছে, সেই জমী সাহেব ইচ্ছামত 
দখল করিয়াছে; তাহাদের মুখের গ্রাস কাঁড়িয়া লইয়াছে ; তাহাদিগকে 
ধরিয়া লইয়! গিয়া! কয়েদীর মত খাটাইয়াছে, তাহারা তাহাতে রাজী না 
হইলে তাহাদের স্ত্রী, কন্তাকে তাহাদের চোখের উপর লাঞ্ছিত করিয়াছে। 
নিত্য শত অত্যাচারে তাহাদের কলিজা জলিয়া পড়িয়া, গিয়াছে; 


রি আঁর তাহার! অত্যাচার সহ করিবে নাঃ সাহেব বাহা পারে করুক। 


বাঙ্গলার কৃষক, বাঙলার শ্রমজীবী মুক ও বধির হইয়া প্রবলের 
বহু অত্যাচার সহ্‌ করিয়াছে কিন্ত সংযম ও সহিধুগ্তার সীমা, আছে। 
মেই সীমা বিদীর্ণ ও প্লাবিত করিয়া, তাহাদের অস্তর্ধেদনা দাঁমোদরের 
প্রচণ্ড জলোচ্ছাসের ন্যায় দিগন্তে গ্রসারিত হইল । বর্ষাকাল আসিল, 
নদীর চরে বিলের ধারে হাজার হাজার বিঘা নীল কর্তনোঁপযোগী হুইল, 
কিন্তু হাম্ক্রি সাহেব সহজ প্রলোভনেও একদ্ন কৃষক একটি 
শ্রমজীবীকেও নীলের ক্ষেতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বর্ষার' উন্মত্ত 
জল-প্রবাহ প্রবল-প্রতাপ হাম্‌ক্রি সাহেবের খাতির করিল না, সেই 
সহ সহজ বিঘা ‘তৈয়ারী নীল’ তাঁহার চোখের উপর বানের জলে 
ডুবিয়া অদৃশ্য হইল। এই শোচনীয় দৃগ্ঠে গাহার চক্ষু কাটিয়া টদ্‌ টম্‌ 
করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। তাহার লক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি সলিল সমাধি 
হইতে রক্ষা কর! তাঁহার মুষ্টিমেয় হালসানা, পাইক, বরকন্দাজের সাধ্য 
হইল না। মুচিৰাড়িয়া কাঁণজার্ণের সঙ্ঘবন্ধ দরিত্র প্রজামগুলী অহিংস 
অসহযোগের সাহায্যে সেই নিষ্ঠুর, বিরাট, বিশাল, মানবের সুখ-ছুঃখে 
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উদাসীন হৃদয়হীন কলের চাকা! এরূপ অচল করিয়া দিয়াছিল যে, হামৃক্রি 
সাহেব ও তাহার নায়েব দেওয়ান গোমস্তা প্রভৃতি আমলাবর্শের বেত, 
চাবুক, লাঠী, পর়জার, শামটাদ__সকল সাংঘাতিক অন্্ই ব্যর্থ 
হইয়াছিল। হাম্ফ্রি সাহেবের প্রচণ্ড দম্ভ ও গগনম্পর্সী স্পর্ধা প্রজাপুঞ্জের 
সদক্প-জোতে ভাগীরথী-জোতে দাস্তিক ওঁরাবতের ন্যায় ভানিয়া গিয়াছিল। 
যুচিবাড়িয়ার এক অংশে যে আগুন জলিয়! উঠিয়াছিল, অল্প দিনে 
তাহা মাণিকচরে প্রসারিত হইল ১ সেই অঞ্চলের সকল প্রজা দলবদ্ধ 
হইয়া, কুঠীর অত্যাচারের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইল । দেখিয়া শুনিয়! 
হাম্‌ক্তি সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না) তিনি মুষ্টিযোগের 
সাহাব্যে 'হারামজাড, রাইয়াট্‌ লোকের “বিদ্রোহ মন” করিবার আশায় 
পুলিশ ইন্‌স্পেষ্টর দেবেন্দ্র দত্তের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। দেবেন্দ্র দত্ত 
মাণিকচরের দারোগাঁকে হুকুম দিলেন, নায়েব শ্রীনাথ গৌসাই কুঠীর 
স্বার্থ রক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলে, তাহাকে যেন যথাযোগ্য 
সাহায্য করা হয়। ইন্‌স্পেষ্টর দত্তজার এই হুকুমনামায় নির্ভর করিয়া 
গৌসাই-নায়েব সর্বাঙ্গে ফৌটা-তিলকের পরিবর্তে জুতা-জামায় সজ্জিত 
হইয়া, মাথায় পাগ্‌ বাধিয়া, বহুসংখ্যক পাইক, বরকন্দীজ, হালসানা সহ 
মহাসমারোহে মাবিকচরেব এলাকায় মনিবের স্বার্থ-রক্ষা করিতে চলিল! 
নায়েব মাণিকচরে উপস্থিত হইয়া, কতকগুলি প্রজার আবাদী 
জমীতে অন্য ফসল বপন করিয়া, বজ্জাত, প্রজাদের জব্দ 
করিবার চেষ্টা করিল।  প্রজাদেরও যোগাড়-যান্ত্ররে অভাব 
ছিল না। কুঠীর পাইক হালদানার! তাহাদের আবাদী জমীতে 
প্রবেশ করিবামাত্র, বহুসংখ্যক গ্রজা লঙ্বা-লঙ্বা লাঠী লইয়া, 
তাহাদের বাঁধা দিতে আসিল। তখন উভয় পক্ষে লাঠালাঠী আরম্ভ 
হইল। নায়েব সাহায্য প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ মাণিকচর থানায় লোক 
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পাঠাইয়া অশ্বারোহণে সরেজমিনে উপস্থিত হইল । প্রজাঁরা নায়েবকে 
দেখিবামাত্র, ক্রোধে জলিয়া উঠিল, এবং “নায়েবকে ধারে কোঁরবাঁণি 
কর, ওঁ গোসাই শালাই আমাদের জলিয়ে-পুড়িয়ে মারচে” বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিল । ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক প্রজা শুনিতে পাইল, 
পুলিশ সঙ্গীন বন্দুক লইয়া নায়েবকে সাহায্য করিতে যাইতেছে। এই 
সংবাদে শত শত প্রজা লাঠী লইয়া মাঠের দিকে ছুটিল। তাহারা 
মাঠে গিয়া দেখিল, পুলিশ কুঠীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বন্দুক হস্তে 
তাহাদের, অধিকৃত জমী হইতে তাঁহাঁদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে। কিন্ত পুলিশ বন্দুক দেখাইয়াও, উন্মত্তপ্রায় প্রজাদের প্রাণে 
আতঙ্ক-সধশর করিতে পারিল না। তাহারা পুলিশ ও জমীদারের 
পাইক বরকন্দাজ ও লাঠীয়ালদের সহিত দাঙ্গা আরস্ত করিল, প্রাণ- 
ভয়ে কেহই কাঁতর হইল না। এই. দাঙ্গায় উভয় পক্ষের অনেক 
লোক আহত হুইল; নায়েব তাঁহার অনুচরদের উৎসাহিত করিবার 
জন্য ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের সন্মুখে উপস্থিত হইল, মুহূর্ত মধ্যে একজন 
গ্রজার লাঠি সবেগে নায়েবের ললাটের উপর নিপতিত হইল ; সেই 
আঘাতে নায়েব চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিল, সে বহু কষ্টে সামলাইয়! লইয়া, 
দ্বিতীয়বার লাঠীর মধুর আস্বাদন লাভের পূর্বেই ভ্রুতবেগে চম্পট দান 
করিল; পলায়নে আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হইলে, সেই মাঠেই তাহার 
আজীবনের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত । 

নায়েবকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, তাহার 
অনুচরবর্গ, এমন কি, কুগীর লাঠীয়ালেরা পর্য্যন্ত প্রাণ ভয়ে তাহার 
অনুসরণ করিল; পুলিশের যে সকল লোক কুঠীর পক্ষ 
অবলন্বন করিয়া, শান্তিরক্ষ করিতে আদিয়াছিল, তাহারা দলবদ্ধ 
প্রজ্জাপুঞ্জের হস্তস্থিত অব্যর্থ লাঠীর মহিমা উপলব্ধি করিয়া, অত্যন্ত 
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তৎপরতার সহিত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তাহারা সকলেই ঝোপে, 
পলীবাসীদের পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ছুই তি 
অনাহারে কাটাইয়া দিল, ক্ষিপ্তপ্রায় প্রজাদের ভয়ে পথে বাহির 

দাহন করিল না। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া, সরকার-পক্ষ হইতে জেং 
সদরে ও পার্বস্থ জেলার মহকুমায় টেলিগ্রাফ কর! হইল: 
টেলিগ্রাম পাইয়া, জেলার পুলিশ সাহেব সসৈন্য সদর হইতে 
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে  কুঠীর 
গ্রহণ সঙ্গত মনে করিলেন না।  মুচিবাড়িয়ার পুলিশ 
দেবেন্্রনাথ দত্তের এলাকায় এই দাঁঙ্গা, সুতরাং ঘটনা? 

হওয়া তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য বুঝিয়া তিনি পীড়ার ভান 
লেপের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ভয়ের কাপুনীকে জ 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া, আত্মমন্মান রক্ষা করিলেন। গ 
মহকুমার হাকিম তাহার বিপুল খর্কদেহ হস্তী-পৃষ্ঠে সংস্থ 


মহাসমারোহে সরকার হইতে তদন্ত আর্ত হইল ; তদন্তকালে 
প্রদাকে চালান দেওয়া হইল, বিচারে অনেকের কারাদণ্ড ও 
হইল, কিন্ত ম্যানেজার হামৃক্রি সাহেব ও তাহার নায়েব এই 
সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রতিপন্ন হইলেন না । মামলা চাঁলাইতে গিয়া! 

বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। এই ব্যাপারে কাণ সার্ণের অধ্যক্ষগণ 
বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন, এই প্রকার ধনাক্ষয়, ন 
প্র্জাপুপ্রের সহিত বজ্বর্ধ ম্যানেজার হাম্‌ক্রি সাহেব ও 
অপরিণামদর্শা, কাণ্ডজ্ঞানবজ্জিত, অর্থলোলুপ, উদ্ধত নায়েব, 
গৌমাইএর বর্ধরতা ও মৃঢ়তার ফল বলিয়াই তাহাদের ছু 


অঃ 
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ত্রইল হামৃক্রি সাহেব ও শ্রীনাথ নায়েব স্ব স্ব দোষ শ্থালনের জন্য 
যথসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, কর্তৃপক্ষের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন 
না। অবশেষে তাঁহাদের উভয়কেই অবমর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা 
হইল। জ্যোতিষ ডাক্তারের অভিসম্পাত হাতে হাতে ফলিয়া গেল। 
হামৃদ্রি সাহেব চাকরী হারাইয়া, অসংখ্য উৎ্পীড়িত প্রজার হৃদয়ভেদী 
দীর্ঘশ্বান ও পুঞ্জীভূত অভিশাপ সঞ্চয় করিয়| দেশাস্তরে প্রস্থান করিলেন 
এবং কোন শৈল-নিবাঁদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল 
করিতে লাঁগিলেন। জানি না, অন্তাঁপের অশ্রু কোন বিনিদ্র রজনীতে 
তাহার উপাধান সিক্ত করিয়াছে কি না; কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ কালের 
চাকরীর এই পরিণাম, বোধ হয়, কাহারও প্রার্থনীয় নহে ! 

গ্রীনাথ গৌসাই চাকরী হাঁরাইয়া, নির্কিষ ঢোড়ায় পরিণত হইয়াছে ; 
কিন্তু ভদ্র-সমাজের অবজ্ঞা ও উপেক্ষাঁয় সে চিরদিনই অভ্যস্ত, তাহাতে 


সে কাতর না হইলেও, কুঠীর বিস্তর টাকার দায়িক হওয়ায় লগুড়াহত 


কুকুরের ন্ঠায় তাহাকে পুচ্ছ সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে । তাহার উপর 


রোগে, শোকে, নানা প্রকার পারিবারিক অশান্তি ও মনস্তাপে তাহার 
 দীর্ঘদঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু ইহার পরিণাম 


কোথায় কে বলিতে পারে ? বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতপ্রতা, পরস্বাপহরণ, নারী- 


₹ নির্যাতন, নিরীহের উৎগীড়ন, ভ্রাতৃহত্যা, পরন্্ীহরণ প্রভৃতি মহাপাপের 


প্রায়শ্চিত্ত ইহলোকেই পরিসমাপ্ত হয় কিনা তাঁহাঁও মাঁনববুদ্ধির অগোচর । 


মুচিবাড়িয়া কাণ সার্ণের বর্তমান ম্যানেজার জমীদাঁর সরকারেরই 
বহুদর্শী ও স্ুচতুর কর্ম্মচারী। জমীদাঁরী পরিচালনে তিনি ভূতপূর্ব্ব 
ম্যানেজার হাম্ক্রি রলাহেবের সুন্দর নীতি পরিবর্জন করিয়াছেন। 
প্রদ্াপুঞ্জকে উৎপীড়িত, অপমানিত ও বিপন্ন না করিয়াও-- 
ক্ষমতার অপপ্রয়োগে বিরত থাকিয়াও, মনিব সরকারের 
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স্বার্থ অন্ধু রাখিতে পারা যায়, বর্তমান ম্যানেঙ্গার মিঃ গডটে | 
কাৰ্য্য কুশলতার সাহায্যে এই সত্য প্রতিপাঁদনে যত্বণীল হইয়াছেন, এবং 
মিষ্ট কথায় ও মিষ্ট ব্যবহারে প্রজা সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা । 
করিতেছেন। সুতরাং নবনিযুক্ত নিরীহ প্রকৃতি, সদাশয় ও বিচক্ষণ. 
নায়েবের আমোলে নরাধম সর্কাঙ্গ সান্তাল ও প্রীনাথ নায়েবের অনুচিত 
লোমহ্্ষণ অত্যাচার উৎপীড়ন, জাল, প্রবঞ্চনা, পৈশাচিক ষড়যন্ত্র এবং 11 
১ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যাবতীয় গঠিত আচরণ অতীত যুগের উৎকট দঃ 
₹ বলিয়াই প্রজাপুঞ্জের প্রতীরমান হইতেছে! ধর্মে, সমাজে, দেশাচারে, 31 
নৈতিক আদর্শে এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্ত সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন 18. 
ব্যবহারে__বৎসরের পর বৎসর যে পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে, দেই“! 
পরিবর্ন-লোতে সকলই ভাসিয়া গিয়া, বিস্ৃতির তিমির গর্ভে বির | 
হইতেছে। অমর নাট্যকার দীনবন্ধু “নীলদর্পণে 'নীলকর বিষধর” উ i 
প্রভৃতির ও তাহাদের হাতের 'গ্াষচাদ’ ও পায়ের পরজার ০গুদে it 
'গু’ওটা? এবং গদী ময়রাণীর যে উজ্জল "= অঙ্কিত করিয়াছিলেন, বঙ্গে ) 
. নীলের প্রভাব বিলোল* * অধিক দুর গড়াংশ্ন বিষয়ীভূত হইয়া, “ 
' সাহিত্যের চিত্র, : 7৪» আরম হইল) তদন্তকালে কউসঈ. সন } 
“বিষধরের সমাধি ভেদ ৯: উর অনেকের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ॥ 
পাপিঠগণেরশ্শান-প্যা বিদীর্ণ কারয়া, প্রজাপাডুত়ৰ এই দাঙ্গায় ' | 
' অন্থচর নরপিশাচ সর্বাঙ্ সান্যাল ও গ্রীনাথ নায়েব প্রভৃতি আবিভূ 


) 


হইয়াছিল; কাল প্রবাহে তাহাদের কীর্ভিকলাপ বিস্থৃতিসাগরে বিঃ 

হইলে, এই চিত্র বঙ্গের ভবিষ্যৎ চিত্রশালার স্থান পাইতেও পারে: 8 

আশায় নীলদর্পনের পরবর্তী যুগের এই অনতিরঞ্জিত আলেখ্য * 
সমাপ্ত , 


be = এক 
৬ 
আজ: 


২1. কোথায় কে বলিতে পারে ? বিশ্বাসঘা 
i নির্যাতন, নিরীহের ১৪ F 


